ধ্ও 


(776880 : 116 2710 8১55 0110997181515) 


সুনীল কুমার সরকার 


অধ্যাপক, ইউনিভাদসিণট কলেজ, রায়গঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ | 


॥ কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের অন্ুমতিক্রমে পুনঃ প্রকাশিত ।। 


প্রথম সংস্করণ আগস্ট, ১৯২২ 
দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৪৪ 
তৃতীয় সংস্করণ জুলাই, ১৯৫৯ 


শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এগু ওয়েলফেয়ার ট্রাই 
শ্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর 
ভি, আই, পি, রোড, কলিকাতা-৫৯ 


শ্রীমহানামত্রত কালচারাল এগ্ু ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত 
এবং তারা প্রিন্টার্স, ২৬ নং কে, জি, বোস সরণী, 
কলিকাতা-৮& হইতে মুদ্রিত। 


উৎসর্গ - 


স্বর্গলোকবাসী আমার িতিদেব সুধীর চন্দ্র সরধারের 
স্মতিতে শ্রদ্ধাঞ্জাল | 


জি 


সৃচ্চা 


গবশন 

উপকমাণকা 

শনের গঠন 

বন্তিত্বের বিকাশ 

স্বপ্ন-তত্ব 

নং সনবক্ষণ 

সম্মোহন ( পরিশিষ্ট ১) 
ফ্লুয়েডের রচনাবলী ( পারশিম্ট ২) 
গ্র্থতভালিকা ( পরিশিষ্ট ৩) 


ভূমিকা 
১৯৩৬ সালে ফ্লুয়েডের ৮০-তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হ'ল। 
পৃথবাঁর বাভল্ন জায়গা থেকে আঁভনন্দন আসতে শুরু করল । বিশ্বাবখঠাত 
বৈজ্ঞানিক আইনম্টাইন (10111969118) চিঠি পাঠালেন £ 'এ-যুগের অন্যতম 
শিক্ষকদের একজন [হসেবে এ-যুগের মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারছে 
বলে আমি খুব আনন্দিত । :.**-**০, ।॥ কিছাা্দন আগে পফস্ত আমি 
শুধু আপনার চিন্তা-শন্তিকে উপলব্ধি করতে পারতাম এবং বর্তমান যুগের 
বিশ্ব-বাঁক্ষার ওপর এর কত প্রচণ্ড প্রভাব আছে তা'বুঝতে পারতাম ;--এর 
মধ্যে কতটা সত্য লুকিয়ে আছে তা' হৃদর়ঙ্গম করতে পারতাম না। যা'হোক, 
বেশশীদন আগের কথা নয়, আমার কতকগুলো সাধারণ ঘটনার কথা শোনার 
সুযোগ হয়োছল । আমার মতে সেগুলোকে আপনার অবদমন-মতবাদ 
(101)9079 01 161):9981027) ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ব্যাখ)া করা যায় 
না। সে-গুলো জানতে পেরেছিলাম বলে আম খহশন, কারণ যখন কোন 
মহৎ এবং সুন্দর চিন্তাধারা বাস্তবের সঙ্গে মিলে যায় তখন সাঁত্যি খুব আনন্দ 
হয় |” টমাস মান: (01010595 01901)), রোমা রোঁলা (920911) 
ঢ১০0118100), এইচ. জি, ওয়েলস (ভ্রু. 9. 9115). ভাঁজরশীনয়া উলফ 
(৬11:61029 ০০11), ম্টিফান সোয়াইগ (9660810 % ৬918) এবং অন্যান্য 
১৯১ জন বিখ্যাত লেখক ও শিজ্পণদের স্বাক্ষর-করা একটি আভিনন্দন-পন্ত 
এসে হাজির হল । বিংশশতাব্দীতে মানুষের চিন্তাধারাকে ফ্রয়েডের হতবাদ 
কতখানি নাড়া দিয়োছল তা? অভ্ততঃ কিছুটা অনুমান করা যেতে পায়ে এ- 
থেকে। 
সাহিত্যে, শিঙ্গেপ, সমাজবিজ্ঞানে, দর্শনে এবং চিকিংসা-বিজ্ঞানে ্য়োডের 
প্রভাব সর্ব বিদ্যমান। বিশ্বকবি রধীন্দ্রনাথও বোধহয় ফ্রুয়েডফে জানতে 
কৌতূহলী হয়েছিলেন । তাই হয়তো ১৯২৬ সালের ২৫শে অক্লোবর 
ভিয়েনায় থাকতে তিনি একবার ফ্ুয়েডের সঙ্গে দেখা করেন। ফ্য়েডের 
মন্োবিজ্ঞানে কৌতূহলী হরে আমাদের জাতীয় অধ্যাপর শ্রীসুমধীতি কুমার 
চট্রোপাধ্যারও ১৯৩৬ সালে ভিয়েমাতে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর মতবাদ 
উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়োছিজেন । ছি 


বাংলাভাষার পাঠকদের অনেকেই ফ্লুয়েডকে জানতে আগ্রহ, অথচ তাঁদের 
কাছে, তাঁর মূল চিন্তাধারাগ্ুলো সংক্ষেপে এবং সহজ-সরলভাবে পেশছে 
দেবার মত বই নেই বললেই চলে । তাই আমার এই প্রচেষ্টা । রচনা 
সার্থক হয়েছে এ আম বলব না; সে আভগপ্রায়ও আমার ছিল না ; আপ চ 
সে ক্ষমতাও আমার নেই । শুধু, বাংলাভাষার পাঠকের মনে এই রচনা 
ক্ুয়েড সম্পর্কে একটুথানিও যাদ কৌও হল জাগাতে পারে, তাহলেই নিজেকে 
আশাতঈত ধনা মনে করব । 

ফয়েডের জীবনের সঙ্গে মনঃসমাঞ্চণের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গ ভাবে জাঁড়৩ 
পলে ঠাঁর জীবনগতৈে আমাদের ওঁংসৃক। । সম্মোহন সম্পরকে অনেকেরং 
সঠিক ধারণা হয়তো নেই. অথচ মনঃসমীক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে 
সম্মোহনের কথ। বলতে হয়েছে বারবার । তাই ১৯ নং 'পাঁরাশম্টে সম্মোহন 
নিয়ে আলোচনা করোছ। 

এই পহপ্তক রচনায় যে-সব লেখকের রচনা থেকে আম সাহায্য নিয়েছ 
তাঁদের নাম ৩নং পারাঁশিষ্টে উল্লেখ করোছি । তাঁদের সবার কাছে আমার 
ধাণ অপরিসীম । কলকাতা বিশ্ববিদ॥ঠালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের রিডার 
শ্রীসোমনাথ ভদ্রাচায (যান একজন প্রাতিষ্ঠিত মনঃসমণক্ষক ) এ-বচনার 
উন্নাতি-কজেেপ অমাকে বাঁভন্ন উপদেশ দিয়েছেন । তাঁর কাছে আমি বিশেষ 
তাবে কৃতজ্ঞ । ববীন্দ্র ভারত বিশ্বাবদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের অধ্যঙ্গ, 
ডঃ শিবপদ চকবতর, এম. এ' ডি, লিট, আমার পাণ্ডাঁলাঁপ যত্রসহকারে 
দেখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন । পশ্চিমবঙ্গ রাজ; প.্স্তব 
পর্ষদ আমার পাণ্ডুলিপি ছাপিয়েছেন বলে নিজেকে ধন্য মনে করাছি। পাঁরি- 
শেষে, আমার স্ত্রব শ্রীমতশ মঞ্জজ সরকার এ-লেখার যে-প্রেরণা দিয়েছেন তা 
ভুলবার নয় ৷ 


ইউনিভার্শটি কলেজ, 
রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপ,র ভ্রীনুলীজ কুমার সরকার 


প্রথম অধ্যায় জীবনী 





মানুষের মনের গোপন রহসের কথা কে না জানতে চায় 2 এ-রহস্য যে 
কত অতলান্তিক, কত বিচিত্র, --তা ভাবতেও পারা যায় না। রহস্মজনক 
বলেই মানুষের মনকে মানুষ জানতে চেষ্টা করছে সেই আদ কাল থেকে। 
মনন্তত্বে, সাহত্যে, ইতিহাসে, দর্শনে মানুষ মানুষের মনকে জানতে চেয়েছে । 
কিন্তু মানুষের মনকে জানার এত সাধনা সত্বেও আমরা ততাঁদন অজানার 
অন্ধকারেই ছিলাম, ধতাঁদন নাকি সিগমৃণ্ড ফ্রুয়েড (31£7700170 77767110) 
আমাদের কাছে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানক দৃঘ্টিভাঙ্গ থেকে মনের অজানা দুই 
প্রকোচ্ঠের ( অবচেতন ও অচেতন মন ) দ্বারোদঘাটন না করেন । আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানে তাই সিগমন্ড ফুয়েড একটি চিরস্মরণীয় নাম । 

মোরাভিয়ার ফ্লাইবার্গ-এর ১১৭ নং গ্লোসারগ্যাসে ৯৮৫৬ সালের ৬ই মে 
সকাল ৬-৩০ মিনিটে ফ্য়েডের জণ্ম হয় ॥। উত্তরকালে ফুয়েডের সম্মানে 
গ্লোসারগ্য।স-এর নাম পাল-টে ফ্লুয়েডোভা ইউলিস্‌ রাখা হয়। 

ফ্লুয়েডের আত্মজীবনী ও তাঁর ছাত্র আরনেম্ট জোনস-এর তিন খন্ডে 
লেখা গ্রয়েডের জীবনী থেকেই ফ্লুয়েড মানুষটিকে জানতে পারি । ফ্রুয়েডের 
আত্মজীবনী খুবই সংক্ষিপ্ত । ফ্রয়েড নিজের জীবনী লেখা সম্বন্ধে ছিলেন 
উদাসীন । তিনি বলতেন, তাঁর কাজ এবং চিন্তাধারাই আসল কথা । তাঁর 
জীবনী কিছুই না। তাই তাঁর আত্মজীবনী থেকে আমরা তেমন কিছুই 
জানতে পারি না জোন্স ছিলেন ফ্রুয়েডের প্রিয়তম শিষ/ এবং প্রায় ব্রিশ 
বছর তিনি ফ্য়েডের সহকমশী হিসেবে কাজ করেন । তাঁর বিশদভাবে লেখা 
তিনখন্ডে ফ্লয়েডের জাঁবনী থেকেই আমরা মানুষ ফ্রুয়েডকে বেশ ভালভাবে 
জানতে পারি। 

ফুয়েডের বাবার নাম ছিল জ্যাকব ফ্য়েড । তর মৃত্যু হয় ১৯৬ 
থঙ্টায্দে। তিনি ছিলেন উলের ব্যবসায়ী । 

ফ্ুয়েডের মনোবিজ্ঞান অনুসারে শিশুর যখন তিন বছর বয়স, তখনই 
তার বাকী জীবনের চক্সিব্রের কাঠামো গড়া হয়ে গেছে । তাই ফ্রয়েডের খুব 
ছোটবেলা সম্বন্ধে আময়া এত কৌতুহলী । কিন্তু দুভাগ্য, তিনি তাঁর তিন 


২ ক্রয়েড . 


বছর বয়স অবাধ ঘটনাবলীর কথা বিশেষ স্মরণ রাখতে পারেন নি। যে 
দু*চারাঁট ঘটনা তিনি স্মরণ করতে পেরেছেন এবং তাঁর চল্গিলশ বছর বয়সের 
সময় মনঃ সমীক্ষণের সাহায্যে তান যা উদ্ধার করতে পেরেছেন, তাও খুবই 
অঙ্প ॥ 

ফ্লুয়েড ছিলেন তাঁর মায়ের প্রথম সম্ভান। ছোটবেলায় ফঃয়েড ছিলেন 
শান্ত, সুবোধ বালক- লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন বোঁশ | ফলুয়েড 'পরিবারের 
অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। ফ্রয়েডের লেখাপড়ার প্রাতি 
পরিবারের নজর ছিল অপারিসীম ।॥ ছাত্র জীবনে বাবার সঙ্গে ফ্লয়েডের কোন 
মতানৈক্য হয় নি। শুধ একবার একটু মতানৈক্য দেখা দেয় । যোল-সতেরো 
বছর বয়সের সময় ফ্রুয়েডের এত বেশশ বই কেনার ঝোঁক ছিল যে তাঁর বাবা 
আর কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারতেন না। 

ফ্লয়েডের ধর্ম কি ছিল, তা বলা মী্কল । তাঁর বাবা ছিলেন গোঁড়া 
ইহুদী । তাঁর ছেলেদের কাছ থেকে আমরা যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয় 
তিনি ধর্ম সম্বন্ধে সংস্কারমুন্ত ছিলেন । 

স্কুল জীবনের ইতিহাস তাঁর খুবই উজজবল ছিল । কারণ স্কুলে থাকতে 
ছয় বছরের প্রতিবারই 'তীন প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন । সতের বছর 
বয়সে িন্টংশন নিয়ে গ্রাজয়েটেড্‌ হন । শুধু বিজ্ঞানে নয় ভাষায়ও তাঁর 
দখল ছিল যথেষ্ট । ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী এবং ইংরেজী বেশ ভাল 
জানতেন । শেষকালে ব্রুকের (7370) প্রভাবে তিনি শরীরতত্ত্ে মনো- 
নিবেশ করলেন । বিজ্ঞানের সব শাখাতেই তাঁর অপাঁরমেয় আকর্ষণ ছিল । 
নিজের সীমাবদ্ধ প্রতিভাতে তান কখনো সন্তুষ্ট ছিলেন না। অনেকের 
ধারণা, ফ্লুয়েডের মনস্তত্তের প্রতি আকর্ষণ হর শাঞফ্ণোে ( 0778100% ) এবং 
ব্রয়ারের সংস্পর্শে এসে । আসলে 'তাঁন যখন ব্রুকের তত্বাবধানে কাজ কর- 
ছিলেন তখন থেকেই মনন্তত্বে তাঁর ঝোঁক দেখা যায় ॥ 

১৮৮১ সালের ৩০শে মার্ট ফ্লুয়েড চিকিংসা শাস্ত্রের পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ 
হ'ন। ১৮৮১ সালেই তিনি ব্রুকের শরীরতত্ গবেষণাগারে ডেমনৃষ্টেটর পদে 
আসণন হলেন । দেড় বছর পর একাদন হঠাৎ তিনি বুকের গবেষণাগারের 
চাকরী ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে জাঁবিকা অর্জনের পথে নেমে পড়লেন । 

আর্ক অবস্থা যখন ভগ্রপ্রায়, তখন মহানুভব জোসেভ ব্রয়দর তাঁকে 
নিয়ামত সাহায্য করে যেতে লাগলেন ।”' এম. .৫84. 0.) ভিগ্রশ অন 


জীবনী ৩ 


করার পর থেকেই তিনি ব্াথত হৃদয়ে ভাবছিলেন-__এব।য়ে সংসারের পথে 
পা না বাড়ালে আর নিস্তার নাই । ঠিক একই সময়ে আরও একটি ঘটনা ঘটে 
গেল । মাথখ বার্ণেস (31910009% 7391)%5৪) নামে একটি যুবতীর প্রাতি 
তান প্রেমাসন্ত হয়ে পড়লেন । ১৮৮২ সালের ৩১শে জুলাই ঈতনি 
ভিয়েনার জেনারেল হসপিটালে যোগ দিলেন । ১৮৮৩ সালের ১লা 
অক্টোবর তিনি চর্মরোগ বিভাগে নিয়োজিত হ'লেন। ১৮৮৪ সালের 
১ল। জান:য়ারী এঁ হাসপাতালের দ্লায় বিভাগে তান যোগ দেম । এখানেই 
তান কাজ করেছেন সবচেয়ে বেশী । ১৮৮৫ সালে ফুয়েড স্লায়রোগ 
চিকিৎসার অধ্যাপক (19000197) নিযুস্ত হলেন । 

এরপর ফ্রুয়েড ফ্লাতোকোত্তর ভ্রমণ্মূলক বাশ্তর জন্য দরখাস্ত করেন এবং 
এবারও ব্রুকের নিঃস্বার্থ প্রচেম্টায় এই বাত্ত পেয়ে যান । ১৮৮৫ সালে 
এই বাত্ত নিয়ে তিনি হাসপাতাল তাাগ করেন । বত্তি নিয়ে তিনি প্রথমে 
উানশ মাস প্যারসে প্লায়ূতন্দের ওপরে কাজ করেন। পরে [তিন 
সপ্তাহ বালিনে ব্যাগিনাস্কিএর (138,8177511 ) অধীনে শিশু রোগ 
সম্পকে আঁভজ্ঞতা অজ্ন করেন । সূতরাং ১৮৮৫ সাল তাঁর সফলতার 
বছর । 

ফ্ুরেড তাঁর হৃদয়ের কোমল দিকটি সবসময় ঢেকে রাখতেন । তাঁর প্রণয় 
কাহিনণ ছিল তাঁর সম্পূণ” ব্যক্তিগত ব্যাপার । সারা জঁবনে তান সর্ব মোট 
ন' শ'-এরও বেশঈ চিঠি লেখেন তাঁর প্রিয়তমা মাথণর কাছে । দুজনের মধে 
বিয়ের ঝাাপারে বোঝাপড়া হবারও সাড়ে চার বছর পর তাঁদের বিয়ে হয় । 

যৌন ঝাপারে ফ্রুয়েড তৎকালনঈন সামাঁজক শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন । 
একবার মর্থা এক শবদম্পতনর সঙ্গে কয়েকদিন থাকার অনমাতি চেয়ে ফ্লুয়েডকে 
লিখেছিলেন-_-এই দম্পতী [বিয়ের আগেই বাসর যাপন করেছেন । ফ্য়েড 
মার্থাকে অনুমতি না দিয়ে বলেছিলেন যে এ-ধরনের লোকের সঙ্গে মেলামেশা 
না করাই বাঞ্চনীয়। যা'হোক, এই সময় থেকেই ফ্য়েড সায়াটকা রোগে 
ভুগতে আরম্ভ করেন । এই সায়াটিকা তাঁর শেষ জগবনে দাঁবসিহ বন্ত্ণা 
টেনে এনেছিল । কিস্তু তাঁর নিজের চেয়েও মার্থার জন্য তাঁর চিন্তা ছিল 
বেশশ । তাঁর অন্যতম বন্ধ; শুনবাগ্গের যখন বাড়াবাড়ি অবচ্থছা তখনও 
ফয়েডের বন্ধুর চেয়ে বেশ চিস্তা ছিল মাথণর বিবর্ণ কপোলর জন্য ৷ 
একবার মার্থা স্কেটিং অনুশীলন করার জন্য ফ্য়েডের অনুমাত চেয়েছিলেন । 


€ জ্য়েড 


পড়ে গিয়ে তাঁর শরীরে আঘাত লাগতে পারে এবং অন্য লোকের হাত ধরে 
অনুশশলন করতে হবে--এই দুই কারণে ফ্লুয়েড প্রথমাঁদকে অনূমাতি দেন 
নাই । শেষে অনুমাত দিয়েছিলেন এই শর্তে যে মার্থা অন্য কারো হাত 
ধরে অনুশীলন করবেন না। 

মার্থার সঙ্গে বিয়ে ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছল একমান্ন ফ্রয়েডের দারিদ্রের 
জন্য । ১৮৮৬ সালের ২৫শে এপ্রল রবিবার অর্থ সংগ্রহার্থে তিনি ভিয়েনায় 
চাকৎসা ব্যবসা শুর করেন । 

অবশেষে বিয়ের সেই আনশ্দঘন মূহুস্তটি এল ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ 
সালে । কিছু কালের মধ্যেই নতুন নতুন মুখ 'এসে তাঁদের সংসার আনন্দে 
ভরিয়ে তুলল । এ-পর্যন্ত আমরা যা জানতে পারলাম তাথেকে দুটো জানিস 
খুব স্পম্টভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি-দারদ্র ছিল ফ্রয়েডের জীবনে এক 
বিরাট অন্তরায়, আর তাঁর বন্ধুরা ছিলেন সবাই বিখ্যাত গুণীলোক । হাসপাতা- 
লের কাজের বাইরেও তিনি রোগন দেখতেন, তৎকালে এ-ব্যবস্থা অনুমোদত 
ছিল । এ-ছাড়া ছিল প্রাইভেট ছাত্র পড়ানো । ফ্রয়েডকে সাহায্য করতেন 
ব্রয়ার | ব্য়ারের আর্থিক সাহায্য না পেলে তাঁর জীবনে আরও অনেক অশান্তি 
নেমে আসতে পারত ।॥ শেষ বয়সে ফুয়েড “রাইটার্স ক্র্যাম্প” বা লেখকদের 
আড়ম্টতা' রোগে আক্রান্ত হন । তিনি এত বেশ লিখতেন যে তাঁর এ রোগ 
হওয়া স্বাভাবিক ছিল । ১৮৮৪ সালে সায়াঁটিকা রোগে তিনি শয্যাশায়ী 
হয়ে পড়েন । প্রায় কুঁড়ি বছর তান ঘ্ায়ুদোর্বলেঃ ভূগেছিলেন । কিন্তু 
তিনি ছিলেন আশাবাদী £ “আম বিশ্বাস কার ওপর তলার দশ হাজার 
লোকের মধ্যে নিজে স্থান করে নেবার মত প্রাতিভা আমার আছে |” ফরাসন 
লোকদের প্রতি তাঁর উপেক্ষার সবটাই উবে গেল তিনি যখন শার্কোর সংস্পশে 
এলেন । শাকোর প্রশংসায় তান ছিলেন পণ্মুখ । শারো ছিলেন 
“দারুণ উত্তেজক, প্রায় পাগলকরা মানুষ” । “শার্কোর মত অন্য কেউ 
আমাকে এতখানি প্রভাবিত করে নাই ।” শার্কোই ফুয়েডকে দ্াকতন্মের 
পথ থেকে মানাঁসক চিকিংসার জগতে নিয়ে এসেছিলেন । ফুয়েড চিরদিনই 
ছিলেন স্বাধীনচেতা । জাঁবনে মূল্যবান একটা কিছ করাই ছিল তাঁর 
লক্ষ্য । আরামকে 1তাঁন ঘৃণা করতেন ; নানারূপ বাধা থাকলেই যেন তিনি 
বেশশ কাজ করতে পারতেন । সফলতা বড় কথা নয়৷ 

১৮৮৫ শরংকালে এ'ল বিখ্যাত পশ্ডিত শ্বাকোর কাছে তাঁর শিক্ষা 


জীবনী ৫ 


গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ 1 শার্কোর কাছে থেকে প্লায়ূতন্দ এবং মূর্হারোগ 
সম্বন্ধে ফ্রুয়েড অনেক জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছিলেন । 

পরবার্ত & বছর ফ্লুয়েড পারিবারিক কাজে, চিকিৎসা ব্যবসাগত কাজে 
এবং শাকো ও বার্ণহেইমের বইগুলোর অনুবাদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন । এ- 
সময়ে তিনি মাত্র একাট গবেষণামূলক রচনা তৈরী এবং প্রকাশ করেছিলেন । 
১৮১৯৯ সালে 'বাকরোধ, (£৯1)1)8,879) নামক তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশ 
করেন। শারোর মৃত্যুর পরই প্ায়ূতন্ত্ের গবেষণা থেকে ফ্লুয়েড ক্রমে ক্রমে 
সরে এসে মনোবিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন । 

ডঃ ব্রয়ারের নাম আমরা আগেই জেনোছ । ১৮৬৮ খঙ্টাহেদে তিনি 
ভিয়েনাতে প্রাইভেট ডোসেন্ট নিযুক্ত হ'ন। তিনি প্রাতভাবান ও খ্যাঁত- 
সম্পন্ন চিকিৎসক ছিলেন । শরনরতত্্ প্রতিষ্ঠানে দেখামান্রই ফ্লুয়েড ব্রয়ারের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন । পরে, ব্রয়ার ও ফ্য়েড পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতা- 
পূর্ণ পারবেশ গড়ে ওঠে । ব্রয়ারই মনোধবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত “এানা- 
ও" নামক রোগিণনীকে ফ:য়েডের কাছে পাঠিয়েছিলেন । এ্যানা হঠাৎ মানসিক 
রোগে আক্রান্ত হন এবং ব্রয়ারের শরণাপন্ন হন । তাঁর শরীরের তিনটি অঙ্গে 
পক্ষাঘাত দেখা দিয়েছিল ; দৃন্টি ও বাকশন্তির গোলযোগ হয়েছিল । 
প্রয়ার তাঁকে প্রথমে শুধু তাঁর রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত সবকিছু বলতে 
বলেন । এ্যানা তাঁর রোগকে ঘিরে যত ভাবনা-কল্পনা মনে আসতে লাগল 
তা" সব ব্রয়ারকে বলতে লাগলেন । দেখা গেল প্রত্যেকবার এরুপ অনুষ্ঠানের 
(৪16176) পর এ্যানা কিপিং সুচ্থ বোধ করতে লাগলেন । ভেতরে চাপা 
আবেগরাশি যতই প্রকাশপথ পেল বুক ততই হাল্কা হতে লাগল এবং 
এ্যানা-ও ততই সচ্ছ বোধ করতে লাগলেন । এই পদ্ধাতকে ব্রয়ার ক্যাথার- 
সিস (09881187318) নাম দিলেন । 

কিন্তু কিছুটা সস্থ হবার পর আর তাঁকে আঁধক নিরাময় হতে দেখা 
গেল না। রোগিণী একরকম প্রেমে পড়ে গেলেন ডঃ ব্রয়ারের । মনস্তত্বের 
ভাষায় একে বলা হয় কাথেকিস্‌ (0901)6স18) | ব্রয়ার তা বুঝতে পেরে 
একদিন এানাকে ফুয়েডের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । ফ:ুয়েড এ-রোগিণীতে 
আত উৎসাহী ছিলেন, কারণ শার্কোর কাছে মৃগীরোগ সম্পকে প্রশিক্ষণ 
নেবার পর এ-রোগ সম্পর্কে আরও জানবার এ-্টা ছিল সুবর্ণ সুযোগ । 
এই বছর ফ:য্েড নানাকাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন । তিন সম্মোহনের প্রাতি তাঁর 
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সমর্থন চালিয়ে যেতে লাগলেন । কিন্তু তিনি সব রোগকে সম্মোহিত 
করতে পারতেন না। তাই ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের নাণ্সি (টি 91005)-তে 
কয়েক সপ্তাহের জন্য গেলেন সম্মোহনপন্ধাতি ভালভাবে শিখতে । নাশ্সিতে 
িবস্ট ও বা্ণহাইমের কাছে সম্মোহন করার পদ্ধতির প্রশিক্ষণ নিলেন । 
চেতনমনের পেছনে একটি আত শন্তিশালশ নিক্্জানমন লুকিয়ে থাকতে পারে 
এই ধারণা তাঁর এখান থেকেই শুরু হয় । 

এরপরই ফ্লুয়েডের সবচেয়ে বড় আ'বিচ্কারগংলোর ইতিহাস শুরু হ'ল । 
এই আবিন্কারগুলোর প্রথমটি হচ্ছে অবাধভাবানুসঙ্গ পদ্ধাতি (079061700 ০1 
1798 88900180101) । অনেক পরক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি এই অবাধ- 
ভাবানুসঙ্গ পদ্ধাতি আবন্কার করেন । সম্মোহন, আঁভিভাবন, উপরোধ 
(1979881776). প্রশ্নাবলী (৫109310108,116), ইত্যাদি পদ্ধাঁত ধারে ধীরে 
অবাধভাবানুসঙ্গ পদ্ধতির দ্বার উদ্ঘাটন করে । সবরোগণকে প্রয়োজনমত 
সম্মোহিত করা বেত না, তাই সম্মোহন ভিন্ন অন পদ্ধাতর আবত্কারের দিকে 
লক্ষ/ ছিল ফ্রুয়েডের ৷ 

এলিজাবেথের ব্যাপারে ফ্ুয়েড সম্মোহন পদ্ধাত ব্যবহার না ক'রে নতুন 
এক পদ্ধতি অবলম্বন করেন রোগিণণর হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে ফিরে পাবার 
জন্য । তিনি এই পদ্ধতির নাম দেন মনঃসংযোগ (9010.091 018,61022) 
পদ্ধাত । ফ্ুয়েড লক্ষ) করলেন যে রোগীর স্মৃতিগুলো ক্রমশঃ পুর।তন থেক 
পৃরানতর স্তরে যায় । এমনাক এ-গুলো শিশু বয়সের স্মৃতি পধশন্ত হতে 
পারে। তাই তিনি বললেন যে শৈশবের আভজ্ঞতাগুলো, বংশগত প্রবণতা 
(1)97901695 1180117)8/61017) সহ অথবা ব)/তিরেকে, মানাসক রোগের 
সূম্টি করে থাকে । ক্রমে ফ্ুয়েড মানপিক রোগের সঙ্গে যোনসংকান্ত 
ব্যাপারের নিবিড় সম্পর্ক আছে বলে মনে করতে থাকেন । 

কিন্তু ফ্লয়েডের ক্রমশঃ মানাঁসক ব্যাধিতে যৌন ব্যাপারের আন্তত্বের 
কথা জোর দিয়ে বলাতে ক্লমে তার সহকর্মীদের থেকে বাধা আসতে লাগল । 
যাহোক আঁচরেই তিনি ব্রয়ারের সহযোগতা পেলেন । তাঁরা দু'জনে মিলে 
মূর্হারোগের ওপর একটি রচনাও প্রকাশ করলেন । এর দহ*বছর পর তশরা 
'জ্টাডিজ ইন: হিজ্টোরিয়া” নামক মৃছ্ণরোগের ওপর একখানি মুল্যবান পুস্তক 
প্রকাশ করেন । এই বইয়ের প্রকাশনার তারিখ থেকেই অনেকে মনইসমীম্ম- 


ণের শুরু বলে করেন । 
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ফ্লুয়েড জেনে (৭99:)9$)-এর মতবাদের বিরোধিতা করেন । [তিনি 
বুঝতে পেরেছিলেন যে মূর্ছারোগের কারণ নিজ্পেষিত স্মৃতি ; আ'বন্ট 
ধারণার ব্যাধির কারণ বিকৃত আবেগ ; আর ভ্রান্তজ্ঞান ব্যাধির কারণ আত্ম- 
রক্ষামূলক উদ্ভট কঙ্পনারাজ । 
এই সময়ে ফ্য়েড একপ্রকার মানসক রোগে ভুগছিলেন । বাইরে 
থেকে তাঁর ভেতরের যন্না কিছুই বোঝা যেত না। রোজের কাজ ঠিক 
ঠিক করে যেতেন, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক স্বাভাবক ছিল, এবং 
লেখাপড়া ও গবেষণা-ও চালিয়ে যেতেন । কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রায় দশ 
বছর ধরে তিনি দার্‌ণ মানসিক যল্না ভোগ করেছিলেন । রোগের আক্রমণ 
যখন বেশী হ'ত তখন তিনি চিন্তায় নাবস্ট থাকতে পারতেন না; কখনো 
উৎফুল্ল থাকতেন আবার কখনো ভেঙ্গে পড়তেন, মনটা থাকতো আলোআধারি- 
ভাবে । 

১৮৯৭ সালের শ্রীণ্ম থেকে ফ্ুয়েড আত্মবিশ্লেষণ শুরু করেন । আত্ম- 
বিশ্লেষণ শুরু করার আগে তাঁর ভয় ছিল ষে এর ফলে অপ্রীতিকর স্মৃতি 
মনে আসতে পারে এবং ফলে অনেক সাংসারিক জটিলতা দেখা দিতে পারে । 
কিন্তু শেষে সত্য সন্ধানের স্পৃহা তাঁকে পেয়ে বসল । আত্মবিশ্লেষণ থেকে 
ফ্রুয়েড তাঁর দুটি আবিষ্কারের সমর্থনের সুযোগ পেয়েছিলেন- _স্বপ্নতত্ব এবং 
শৈশবকালীন যোনতা । ১৮১৯৫ সালে তিনি সব্রথম তাঁর নিজের স্বপ্ন 
, বিশ্লেষণ শুরু করেন। আত্ম-বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বই 
'সবপ্প ব্যাখ্যার (156 10.6910065880502 01 10298%108) পাণ্ডুলিপি 
তৈরীর কাজ চালিয়ে যেতে, থাকেন । 

ফ্রয়েডের 'স্বপ্পব্যাথণা” (0009 1156900196562020 0 10987078) 
১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয়, অবশ্য প্রকাশক নাম-পৃচ্ঠায় ১৯০০ সাল 
ছাপিয়ে ছিলেন । বইখানি ফ্ুয়েডের অমূল/, অবদান । তিনি বলতেন যে তাঁর 
বইগুলোর, মধ্যে এই বইখানি, এবং "থু এসেজ: অন দি থিওরি ওফ 
সেক্সুয্নালাট' এই বইথানি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 

স্বপ্ন-ব্যাখ্যা হ'ল অবচেতনমনের পথপ্রদর্শক । স্বপ্নে আমরা আমাদের 
ইচ্ছাকে কাঙ্পনিকভাবে চরিতার্থ করি । এ-দিক দিয়ে 'দিবাস্বপ্পের (08,5- 
07:681773776) সঙ্গে স্বপ্নের কোন পার্থক্য নাই । শু এইটুক; পার্থক্য 
যে দিবাস্বপ্পে আমাদের ইচ্ছাগুলো থাকে সচেতনমনের ইচ্ছা আর স্বপ্নে আমা- 
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দের ইচ্ছাগুলো থাকে নিজ্ঞণন মনের ইচ্ছ। । আবার মানসিক রোগ লক্ষণগৃলোর 
সঙ্গেও স্বপ্নের অনেক মিল খুজে পাওয়া যায় । রোগলক্ণগুলোও 
কাল্পনিক ইচ্ছাচরিতার্থের বহিঃপ্রকাশ মাত্র । তফাৎ শুধু এইটুক্‌ যে 
স্বপ্নে আমরা ইচ্ছাগহলোকে কাজ্পনিকভাবে পুরোপুরি চরিতার্থ করতে পারি 
আর রোগলক্ষণগলোতে অবদমিত ইচ্ছাগুলো এবং অবদমনকারণ শান্তর মধ্যে 
একটা আপোষ হয় মাত্র । 

১৯০২ সালে ফ্রুয়েডের বাসায় মনোবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা হত । এ- 
থেকেই শুরু হয় 'বুধবারে মনোবিজ্ঞান সমাজ' । পরবার্তকালে এই সমাজ 
'ভয়েনা সাইকোঞ্ানালিটিক্যাল সোসাইটি" নামে পাঁরচিত হয় । ক্রমে পশ্চমনী 
দেশগুলোতে ফ্লুয়েডের খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়তে লাগল । কিন্তু সবচেয়ে বেশী 
উৎসাহ দেখা যায় ব্রয়লারের (73191107 ) প্রধান সহকর্মী সি. জি. ইয়ং 
(0. 9. ন্ত0226 )-এর মধ্যে | ফ্লুয়েডের প্বপ্নব্যাখ্যা" প্রকাশিত হবার পরই 
এ বই পড়ে তান মুদ্ধ হন । 

১৯১০ সালে আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রাতীন্ঠত হলে ফ-য়েডের ইচ্ছা 
অনুযায়ী ইয়ংকে আনার্্দস্ট কালের জন্য তার সভাপতি করা হ'ল । এর 
পর কাল আব্রাহাম (901 407907900), স্যানডর ফেরেনাঁজ (77002 
ঢা91:910021), হানস স্যাকস (7815 98,019), প্রমুখ মনীবীরা এসে 
ফয়েডের অনুগামী হন। 

আন্তর্জাতিক খ্যাঁতি ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শন্নুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল । 
তিনি হেসে বলতেন £ “অনেক শন্তু মানে অনেক সম্মান 1? আমেরিকাতেও 
তাঁর খঠাতি ছড়িয়ে পড়ল ধাঁরে ধারে । ম্যাসাচুসেটস-এর ক্লার্ক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ম্টযানলী হল (951115 17911) ফুয়েডকে কয়েকটি 
ভাবণ দেবার জন্য আমল্লণ জানান ! আমেরিকাতে থাকাকালীন তান মনো- 
বিজ্ঞানী ও দার্শনিক উইলিয়াম জেমস (৬/11112,7 প্91099)-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন । হাভর্ভভ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্লায়তত্বের অধ্যাপক জে, জে. 
পুটনাম (এ, তা. 007810) তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়েন । ধারে ধণরে 
তাঁর বশ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকল । কিন্তু তাঁর নিজের ভিয়েনাতে 
তাঁর কাজের মূল্যের স্বীকৃতি কোন দনই পাওয়া যায় নাই। 

১৯০১ সাল পর্্যস্ত ছিল তাঁর জীবনের সুখের সময় । এর পরই এল 
একে একে তাঁর অনগামীদের সঙ্গে তাঁর মর্মীস্তিক বিচ্ছেদ, আর্থিক অন্টন 
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এবং শারীরিক অস,স্থতা । ১৯১১ সালে প্রিয় অনুগামী এ্যাডলার এবং 
১৯১৩ সালে ইয়্‌ং-এর সঙ্গে তাঁর চিরদিনের মত বিচ্ছেদ হ'ল । এ-বিচ্ছেদের 
কারণ বাযান্তগত ব্যাপার নয়-_মনস্তার্তৃক মতবাদের পার্থকা । কিন্তু শত বাধা 
বিপাত্ত সত্তেও তিনি তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন । ১৯১৩ সালের 
প্রথমাধ: তাঁর “টোটেম এন্ড ট্যাব" নামক বই লিখতে কেটে গেল । 

ফ-য়েডের মনস্তত্ব সহজে কেউ কোনাঁদন সহজে গ্রহণ করেন নি। তাঁর 
চস্তাধারা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারাদক থেকে প্রাতবাদের ঝড় ওঠে । 
জার্মন স্লায়্তত্ীবদ (29010109519) ও মনোচিকিংসকদের (78 01718- 
61969) সম্মেলনে ১৯৯০ সালে অধ্যাপক (1১:09988০:) উইলিয়াম 
বেগ্রা্ট (৮৬11])9177) ৬৮/০%78,)0%) ফুয়েডের যোৌনমতবাদের দারুণ 
প্রাতিবাদ করেন । 

তারপর এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । যুদ্ধের সময়ে তাঁর লেখা কিন্তু থেমেছিল 
না। শরীর ভেঙ্গে পড়লেও লেখা চলছিল পুরোদমে । অসুস্থ শরীরেই 
তাঁর লেখা যেন চলছিল দ্রুততর গাঁতিতে । 

১৯১৮ সালের ২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর €&ম আন্তজাতিক মনঃ- 
সমনক্ষণ কংগ্রেস" হাঙ্গেরীর 'এ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় । 
এই কংগ্রেসের বিশেষত্ব ছিল এই যে এতে আশ্ট্রীয়া, জার্মানী এবং হাঙ্গেরীর 
সরকারের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন । তাঁদের যোগ দেবার কারণ ছিল 
এই যে তখন মনঃসমণক্ষণের খ্যাত বহুদূর ছাড়িয়ে পড়েছিল এবং যুদ্ধে 
অনেক “ওয়ার নিরোপসিস"' (৪, 70951:09818) বা যুদ্ধজনিত-বায়়রোগ 
দেখা দিয়েছিল । 

এশিয়া, গ্রীক ও হীজণ্টের পূব্ানো জিনিসপন্র সংগ্রহ করাতে ফুয়েডের 
ভীষণ আগ্রহ ছিল। তাঁর কোনাদন খুব বড় অসুখ দেখা যায় নাই । 
তবে সারাজীবন তিনি ছোটখাট অনেক অসুখে ভুগেছেনা বাত, আধমাথাধরা 
ও সাদ তাঁকে সারাজীবন খুব কম্ট দিয়েছে । চিরাঁদনই তাঁর অদ্ভুত একটা 
মৃত্ুভয় ছিল । 

লেখাটা ছিল তাঁর একটা সুখকর অভ্যাস । তিনি নিজে হাতে লিখতেন, 
শেষ বয়েসে অর্থ ৭০-এর পর তাঁর কন্যা মাঝে মাঝে লিখে দিতেন তাঁর 
কথাগুলো । তাঁর লেখার কায়দা ছিল অদ্ভুত । হয়তো সম্তাহের পর 
সন্তাহ বা মাসের পর মাস কিছু ছিলখলেন না। তারপর হঠাৎ একাঁদন 
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লেখা শুরু করলেন । প্রথমদিকে ২1৪ লাইন করে, পরে তাঁর লেখার হাত 
যেন থামতেই চাইত না । শারগরীক অসংস্থতার মধ্যেই যেন তিনি লিখতে 
পারতেন বেশী । 

চারিত্রিক দিক থেকে বলতে গেলে ফ্লয়েড ছিলেন আত সাদাসধে লোক । 
তিনি ছিলেন শান্ত স্বভাবের, কোনরকম ওদ্ধত্য তাঁর মধ্যে ছিল না । কোন 
রকম পান্ডিত্যের বা আভিজাভের ভান তিনি করতেন না। চৌকস কথা- 
বান্তা নিজে না বললেও এসব তিনি পছন্দ করতেন । তাঁর শৈশব বা বাল্য- 
কালের ঘটনা তিনি ছেলেমেয়েদেরকে বলতেন না । কিন্তু তাঁর একটি বড় 
দোষ এই ছিল যে তান কারো গোপন কথা গোপন রাখতে পারতেন না, 
সৃঘোগ এলেই বেখেয়ালভাবে কাউকে বলে ফেলতেন । সাধারণ ধারণা এই 
যে ফ্ুয়েড ছিলেন নিরাশাবাদী; আসলে কিন্তু তা নয়; তাঁকে বড়জোর উৎসাহ- 
বুক্ত বা প্রফুল্ল নিরাশাবাদী বলা যেতে পারে । তিনি বর্তমানকে নিয়ে 
থাকতেই ভালবাসতেন । নিজেকে তিনি বড় কিছু ভাবতেন না । লোকে- 
রাই তাঁকে মাঝে মাঝে গ্যাঠে, কাল্ট, ভলটেয়ার, ডারউইন, শোপেনহাওয়ার 
বা নিট-শের সঙ্গে তুলনা করত । 

তাঁর মধে) একটা দ্বৈত ভাব ছিল সবাঁকছৃতে । তিনি নিজের মধ্যেও 
ভালবাসা ও ঘণার পাশাপাশি অবস্থন দেখেছেন। আবার তাঁর মতবাদেও দেখা 
যায় দ্বৈতবাদ-_এরস (0708) আর থানাটস্‌ (0178,08,098) ; আত্মমুখশ 
যৌনতা আর পরমুখী যৌনতা ; আধশাস্তা আর অদস- (9০1০9:-9£০ 
৪10. 10); ইত্যাদি । ফহয়েডের মানাঁসকতা ছিল নমনীয় ()189610) । 
মুন্ত এবং উচ্চতর কল্পনা শান্তি তাঁর রন্তমাংসে ছিল । দারশ্শীনক হেরাক্ু- 
টাসের মতে এই গুণ ছাড়া নতুন নতুন আবিহ্কার করা যায় না । আপাতঃ 
অসম্ভব এবং অদ-ভূত জানিসে তান বিশ্বাস করতে পারতেন-_প্রাতভাবান 
ব/ন্তিদের মধ্যে এটা দেখা যায় । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলো তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন ছিল । 
এই সময়ে তাঁর কিছু রচনা “এ জেনারেল ইনট্রোডাকশন টু সাইকোএ্যানা- 
লিসিস-? নামে প্রকাশিত হয এবং তা থেকে তিনি কিছু অর্থ পান । এ- 
বইতে কিছু ভুল থাকাতে তিনি ভৰষণ ক্ষুব্ধ হ'ন। পরে এই বইখানি 
'ইনস্রোঙাকটার লেকচার অন সাইকোঞ্যানালাসস১ নামে শহদ্ধভাবে 
প্রকাশিত হয় । 
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. মনঃসমশক্ষণের মতে সমস্ত মানসিক রোগের কারণ হ'ল আবেগের দ্বন্দ 
(977)0610108,] 001961106)। যুদ্ধের সময় সৈনিকদের যুম্ধ করার ইচ্ছা বা 
আবেগ এবং বাঁচার ইচ্ছা বা আবেগ এ দঃয়ের মধ্যে দ্বন্দৰ থাকায় প্রায়ই 
সোনকদের মধ্যে মানাসক রোগ দেখা যায় ৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এরুপ অনেক 
মানাসক রোগন দেখা দেয় । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফয়েডের খ্যাতি চার- 
দক ছড়িয়ে পড়েছিল । ১৯২০ সালেই তাঁর আর্ক অবস্থা ফিরে আসতে 
থাকে । মনঃসমীক্ষণের পন্রিকা ফারল্যাগ (৬০195) প্রতিষ্ঠিত হয় এই 
একই বছর । তাঁর 'ইনদ্রোডাকটরি লেকচারস অন সাইকোঞ্াানালিসিস'-ও 
এই বছরেই তান শেষ করেন । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ফঃয়েডের মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যে 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । ধহংসের বা মৃতু,র প্রাতি মানুষের যে প্রবৃত্তি- 
গত আকষণ আছে ফ্রয়েড সেটাকে আগে তেমন গুরুত্ব দেন নি। বিশ্ব- 
যুদ্ধের পরই এই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ সচেতন হন । এবং এর 
কলেই তাঁর বই শীবয়"্ড দি প্লেজার প্রিন্সিপল.স এর জন্ম হল। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পর দুবছর তান আগের সেই উদ্যম ফিরে পেয়েছিলেন ; তাঁর 
কাজ এবং লেখা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় । 

যেমন ভাবা গিয়োছিল তেমন হল না, ফ:য়েডের যশ যুদ্ধের সময়ই বেশশ 
ছাঁড়য়ে পড়েছিল । ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া এবং ফ্ান্সে তাঁর কথা 
ঘরে ঘরে শোনা যেতে লাগল । আমোরকা ও ইংলশ্ড থেকে দলে দলে 
শিক্ষার আসতে লাগল তাঁর কাছে । 

তারপর শুরু হল দুর্ভাগ্য । তাঁর ভগ্রী সেইাঁসাঁল ১৯২২ সালে মারা 
যান। ফয়েড তাঁকে খুব ভালবাসতেন । ইংরেজ ওপন্যাসিক এইস. জি. 
ওয়েল .স-এর সঙ্গে তাঁর বেশ পাঁরচাত ছল । এই বছর ডিসেম্বর মাসে 
তার &ম পুনের জন্ম হয়। পরে এই পুত্র একজন প্রথতষশ চিত্রকর 
হন। ১৯২৩ সালে জোন্‌স এবং র্যাঙ্কের মধ্যে দারাণ কলহ শুরু হলে 
কামটির কাজে অসুবিধা হতে লাগল বলে তিনি খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন । 
ঠিক এই সময়েই তাঁর প্রাণান্তকর ক্যান্সার ধরা পড়ল । 

স্যামুয়েল গোল্ডউইন নামক এক চলচিত্র প্রযোজক ফ:য়েডকে একলক্ষ 
ডলারের বানময়ে €কছু প্রেমকাহিনী সম্বলিত একটি ছবিতে সহযোগীতা 
করতে বললে ফ:য়েড অনিচ্ছা প্রকাশ করেন । এই ছবিতে 'এাণ্টনী ও 
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ক্রিওপেদ্ত্রা নাটকের মত প্রেমকাহিনী থাকবে, কথাছিল । মনঃসমীক্ষণের 
সঙ্গে প্রেমকাহিনীর নিবিড় সম্পর্ক দোখয়ে পয়সা করার ফন্দিকে তিনি 
কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না । 

শরীর ভেঙ্গে পড়লে ফুয়েড ভিয়েনা সোসাইটিতে যাওয়া ছেড়ে দিলেন 
এবং দৈনিক মান্র তিনজন রোগা দেখে শান্ত জীবন কাটাতে লাগলেন ৷ ২৫শে 
অক্টোবর ( ১৯২৬ সাল ) রবান্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে তিনি ভিয়েনাতেই 
তাঁর সঙ্গে দেখা করেন । কাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে যে 
কোন কারণেই হোক না কেন ফহয়েডের খুব একটা ভাল লাগেনি । 

রোগ ষণ্তণার মধ্ও তিনি বসে ছিলেন না । একমাসের মধ্যেই “সভ!তা 
ও তার অসন্তোষ” (05111886101) & [68 1019001092769) বই-এর 
প্রথম খসড়া শেষ হয়ে গেল । জুলাইমাসে সুখবর এল, ফ-য়েডকে গ্যাঠে 
পুরস্কার দেয়া হয়েছে । এ-পুরস্কার পেয়ে তান খুবই খুশী হয়োছিলেন । 

এদিকে নাৎসী অতঃাচার চরমে উঠল ॥ মনঃসমীক্ষণের অবস্থাও ফলে 
শোচনীয় হয়ে দাঁড়ল। এর কারণ ছিল দুটো- প্রথমতঃ, ইহুদীদের ওপর 
নাংসীদের ছিল রন্তচক্ষ০ আর ফুয়েড ছিলেন ইহুদী । দ্বিতীয়তঃ, মনঃ- 
সমীক্ষণকে নাংসীরা কেন যেন সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল । 

সাধারণ মানুষের প্রাতি ফুয়েডের কি পারমাণ দয়া ছিল তা বোঝা যাবে 
আমেরিকার এক ভদ্রমহিলার কাছে লেখা তাঁর একখানি চিঠি থেকে । এই 
ভদ্রমহিলার ছেলে সমমৈথুনে দারুণ আকৃণ্ট ছিল । ভদ্রমাহলা তাই ফ.য়েডের 
কাছে পরামর্শ চেয়ে চিতি 'দিয়োছলেন । শারীরক ও মানাঁসক যন্ত্রণার 
মধ্যেও ফুয়েড এই চিঠির উত্তর দিতে ভোলেন 'ন। তিনি লিখে পাঠালেন 
যে সমমৈথুন কোন মানাসক রোগ নয়, বৌনাক্রিয়ার এক অসাধারণ প্রকার মান্র। 
সমমৈথুনের সঙ্গে অন্য কোন মানাঁসক রোগ না থাকলে, ভাবনার কিছু নেই । 
পৃথিবীতে অনেক বড় বড় লোক সমমৈথুনে অভ্যন্ত ছিলেন, যেমন *্লযাটো 
(219৮০), মাইকেল এঞ্জেলো (1101)9,6] 4৯:১৪০1০), িলওনার্ডভো ডা 
ভিন্সি (1,908100 99, 1701), ইত্যাঁদ । 

এই সময়ে খবর এলো লন্ডণের “রিয়াল সোসাইটি অফ মেডাসিন' তাঁকে 
সম্মানসূচক ফেলো সর্বসম্মাতিক্রমে করেছেন । 

১৯৩৬ সালে তাঁর ৮০তম জণ্মবার্ষধিকী পালন করা হয় । পৃথিবীর 
'বাভন্ন জায়গা থেকে আভিনন্দন পন্র আসতে শুরু করল । বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
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আইনঘ্টাইন চিঠি পাঠালেন £ “এ-ুগের অন্যতম শিক্ষকরূপে এ-ষুগের 
মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারছে বলে আমি খুব আনান্দিত। 
কিছুদিন আগেও আমি শুধুমাত্র আপনার অসম্ভব চিন্তাশন্তিকে উপলাব্ধি 
করতে পারতাম, আর বুঝতে পারতাম যে বতমান যুগদর্শনে এর কি প্রভাব 
আছে ; আপনার চিন্তার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে সে সম্পর্কে সাঠক 
ধারণা আমার ছিল না। যা হোক, বেশীদিন আগের কথা নয়, আমার 
কতকগুলো সাধারণ ঘটনার কথা শোনার সুযোগ হয়েছিল । আমার মতে 
সেগুলোকে আপনার অবদমন-মতবাদ (11717907 ০01 21076981018) ভিন্ন 
অন্য কোন উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেগুলো জানতে পেরোছিলাম 
বলে আমি খুশী; কারণ যখন কোন মহৎ এবং সন্দর চিন্তাধারা বাস্তবের সঙ্গে 
মিলে যায় । তখন সাত্য খুব আনন্দ হয়|" জণ্মবার্ধিকীতে যাঁরা উপস্থিত 
ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভিয়েনার সমস্ত বিখ্যাত লোক । টমাস মান, 
রোমা রোলা, জুলস রোমেইনস (৭9195 101779,0778), এইসূ. জি. 
ওয়েল-স, ভাজর্নিয়া উল-ফ (ড::817015% ৬/০০11), ঘ্টফ্যান সোয়াইগ 
(১০০1৪), £%915) এবং অন্যান্য আরও ১৯১ জন লেখক এবং 
আটি্টদের সই করা একটি অভিনন্দন পত্র এসে হাজির হল । 

এই বছরই তাঁকে “দ এ্যামেরিকান সাহঁকিয়াট্রক এসোসিয়েশন, দ 
এ্যামোরকান সাইকোঞ্ানালিটিক এ্যাসোসিয়েশন', ণদ ফেন সাইকো-এ্যানা- 
িটিক্যাল সোসাইট', ণদ নিউইয়র্ক নিউরোলজিক্যাল সোসাইটি এবং দ 
রয়াল মেডিকোসাইকোলজিকঠাল এ্যাসোসিয়েশন' এর স'মানসূচক সদস্য 
নির্বাচিত করা হয়। এ-ছাড়া, এই বছরই তাঁকে “রয়াল সোসাইটির করে- 
স্পীন্ডং মেমবার করে তাঁর প্রাতি বিশেষ সম্মান প্রদশন করা হয় । বিখ্যাত 
পদার্থবিজ্ঞানী ট্রটার (0709669:) রয়েল সোসাইটিতে এ প্রস্তাব এনোছিলেন । 

যাহোক যুদ্ধ চলাকালেও ভিয়েনা ত্যাগ কর, তাঁর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু 
১৯৩৮ সালের ১১ই মাচ” নাসীরা আঁম্ট্ীয়া আক্রমণ করলে তাঁর পক্ষে 
ভিয়েনা থাকা সম্ভব হ'ল না। চারাদকে শুধু টটাওক আর ট্যাঞ্ক । 
“হটলারের জয়” ধানিতে আকাশ বাতাস উণ্মাদ । জোন্স শেষবারের মত 
তাঁকে ভিয়েনা ছাড়তে অনুরোধ করলেন । এঁদকে একদিন হঠাৎ এক 
অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। একদল গেম্টাপো পিস্তল ও চাকু নিয়ে 
ফ,য়েডের বাসায় ঢুকে পড়ল । সমস্ত ঘর তন্ন তল্ন করে খুজে ৩০০ পাউপ্ড 
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টাকা নিয়ে গেল। যাবার সময় ফ:য়েডের কন্যা এানা ফয়েডকে সঙ্গে নিয়ে 
গেল । জোন্সের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ্ীদনই পরে গ্যানাকে ফিরিয়ে আনা 
হয়। তাঁর ওপর কোন রকম অত)চার করা হয় নাই। 

১৯শে জুলাই (১৯৩৯ সাল) স্টিফেন সোয়াইগ বিখ্যাত চিত্রকর সাল- 
ভাডর ডালিকে (99158,09] 1811) নিয়ে এলেন । ডাল তৎক্ষণাৎ 
ফুয়েডের একখান স্কেচ করে ফেললেন । ফয়েডের অবস্থা দ্ুত পড়ে 
যেতে লাল। শরীর শুকিয়ে গেল, যে ঘুম তাঁর চিরবন্ধ; ছিল সেও ছেড়ে 
চলে গেল । হান্‌স স্যাক:স এলেন তাঁর “শিক্ষক এবং বন্ধুকে শেষবারের 
মত দেখতে । তান আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এত রোগযন্ত্রণা থাকা সত্তেও 
ফুয়েডের মুখে শাস্ত ভাব ! ভাগ্যকে তিনি যেন পুরোপুরি স্বেচ্ছায় গ্রহণ 
করেছেন । সূচাকংসকদের মত ফয়েডও অধুধ খেতে ভালবাসতেন না । 
যন্ত্রণা খন একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াল তখন মান্র এাসাঁপারণ- খেতে 
রাজী হলেন । আশ্চয্য,. এ অবস্থায়ও তিনি কোনরকমে জূলাইর শেষ 
অবাঁধ মনঃসমবক্ষণ চালয়ে যেতে লাগলেন । 

২৩শে সেপ্টেম্মর ( ১৯৩৯ সাল ) সাল মধ্য রাত্রির একটু আগে ফ!য়েড 
তাঁর সমস্ত যদ্তনার অবসান করে চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় উপব্রমণিক। 





ফ্লুয়েডের মনস্তত্ব জানতে হলে তাঁর কতকগুলে। মূল প্রত্যয় আগে জানা 
বিশেষ প্রয়োজন । এই প্রত/য়গুলো হচ্ছে 2 

১) 728010109,] 19692-170110181]) ব। মানস নিয়ন্ণবাদ ; 

২) 7119 ৪00 798৮1) 7018,716% বা জশীবন-মৃত্যু 'দ্বিপক্ষবাদ : 

৩) 17018176119 39081 বা বাল-যৌনতা : এবং 

৪) 17)9 00100077901008 বা নিজ্ঞান । 

এই চারাটি হচ্ছে তাঁর মনস্তত্বের গোড়ার কথা । ফ্লুয়েড কিন্তু আগে 
থেকেই এদেরকে সহতগাঁসিদ্ধ বলে ধরে নেন 'নি। তাঁর গবেষণার বিভিন্ন স্তরে 
তানি এ-পব মূল ধারণাগ্লোর সন্ধান পান । তবে মানস-নিয়ল্মণবাদটি তানি 
বলতে গেলে আগে থেকেই ধরে নিয়েছিলেন । তান ছিলেন হেমহজের 
(79177710018) মতে বিশ্বাসী । হেমহজ বিশ্বাস করতেন যে বস্তুগত যে 
কোন ঘটনার মতই মানাঁসক যে কোনও ঘটনার পেছনে একটা না একটা কারণ 
ও তার নিয়ন্্রণ থাকবেই । এখন এই চারাঁট মূল প্রত/য়ের একটু বিস্তৃত 
আলোচনা করা যাক । 

১) মানাসক নিয়ল্লণবাদ £ আম্গরা সাধারণতঃ ভাব ষে মনের অনেক 
ঘটনাই কারণ ব্যতিরেকে ঘটে থাকে । আমরা বলে থাকি "আমার মনে 
হয়..." । কিন্তু আমার ঠিক এমন মনে হয়ে অনা কিছু মনে হ'ল না কেন 
এ-কথা জিজ্ঞাসা করলে আমরা বাল যে আমার মনে ঠিক এমন কেন 
হ'ল তা বলা যায়না । মন সবনিভরশীল, বলতে পর কিছ-টা খাম- 
খেয়ালী । সুতরাং ঠিক এমন এমন কেন মনে হ'ল তা" বলা বায় না। 
কিস্তু হেমহজের (13917010015) মতবাদে যাঁরা বিশ্ব'সী তাঁদের কথা হল 
মনের যে কোন ঘটনারই প্রয়োজনীয় এবং যথোচিত (29099887571 
৪0101612%) কারণ না থেকেই পারে না। “০৮ & 91920 12,019 
ঘ7161100% 0108 0010077)8,7)0 ০0 000 (ভগবানের আদেশ ছাড়া একটা 
চড়ুই-ও মাটিতে বসে না) *--ক্যাথালকরা এমাঁন চিন্তাধারায় বিশ্বাসণ । 
ঠিক তেমান ]হাম়হজের।মতবানর যারা/বব্ধাজী ।তাঁরা।জেক্জযে কোনরূপ কারণ 
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নাথাকলে কোনরূপ মানসিক ক্রিয়া ঘটতেই পারে না। একট। উদাহরণ 
নেয়া যাক । আমরা বলি যে আমরা কেন সবপ্প দেখি তা বলা যায় না। 
আমরা যখন ঘুমিয়ে থাঁক তখন আমাদের মন আজে বাজে কল্পনা করে এবং 
বিক্ষিপ্ত ভাবে কাজ করে--এটাই সবপ্প। কিন্তু হেমহজের মতবাদে যাঁরা 
বিশ্বাসী তাঁরা বলেন ষে কোন কারণ না থাকলে মন এ আজে বাজে চিন্তা 
করত না। ধরে নেয়া যাক যে মন উত্তোজত ছিল (মাস্তন্ক উত্তেজিত ছিল) 
বলেই আমরা ঘুমের ঘোরে এ আজে বাজে চিন্তা করেছিলাম । কিন্তু 
সেখানেও প্রশ্ন ওঠে যে আমাদের কতকগুলো সহপ্নের মধ্যে বিশেষ কতকগুলো 
মূল ধারণা পাওয়া যায় কেন? কতকগুলো স্বপ্নের মধ্যে এই বিশেষ মল 
ধারণার আলোচনা আমরা ফুয়েডের সবপ্নতত্ব আলোচনার সময় করব। 
যা'হোক তা'হলে আমরা ধরে নিতে পারি ষে ফ্ুয়েডের মতে কোন প্রকার 
মানাসক ঘটনা কারণ ব্যাতিরেকে ঘটতে পারে না। 

২) জাীবন-মৃতুযু দ্বিপক্ষবাদ £হ আমাদের মনের মধ্যে দুটো পরস্পর 
বিরোধী শন্তি কাজ করছে--একাটি জীবনমুখশ, অপরটি মতুমুখা | 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্ণভ্ত ফ্রয়েডের ধারণা ছিল ষে আমাদের 
মনের শান্ত শুধুই জীবন-মৃখশ । এই শন্তির বিকাশ হয় দুটো প্রধান 
প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে_ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ( 9917-0076961520101) ) 
এবং বংশবৃদ্ধি প্রবৃত্তি (1:91007006102]) )। আমরা যত রকম 
কাজই কার না কেন তার মধ্যে এই দুটি প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়। 
আমাদের ভালবাসার মধ্যেও এই দুটি প্রবৃন্তি লাকয়ে আছে। 
জবীবনমুখশ এই দুটি প্রবৃত্তির কর্ণধ।র যে মানসিক শন্তি তাকে 
তিনি বললেন এরস (73709) 1 দ্বিতীয় মানসক শির পাঁরচয় তিনি 
পেলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর । যুদ্ধের ধহংসময় তান্ডবলণীলা দেখে তিনি 
ভাবলেন যে মান্ষের শুধু মাত্র জীবনমুখন প্রবান্ত থাকলে এই ধহংসললা 
সম্ভব হ'ত না । তাই তিনি বললেন যে আমাদের আরও একটি প্রবৃত্তি বা 
মানাঁসক শান্ত আছে । তান এটির নাম দিলেন থ্যানাটস (07179179608) 
এই শন্তি দুদকে বইতে পারে- এক, এটি আত্মঘাতী হ'তে পারে ; দুই, 
এটি পরঘাতী হতে পারে । যখন আত্মঘাতী তখন এর উদ্দেশ্য হ'ল 
জনবন থেকে নিজেকে সারয়ে দেয়া ; আর খন পরধাত তখন উদ্দেশা হ'ল 
, অপরকে জীবন থেকে সারয়ে ফেলা । “জীবন থেকে সাঁরয়ে ফেলা' বলতে 
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আমরা বুঝব এই যে থ্যানাটস আমাদেরকে বিবর্তনের €( ৪%০1061020 ) 
উল্টোদিকে নিয়ে যেতে চায় । এরস ঠিক তেমনি বিবর্তনের পারিপল্থণ নয়, 
সহায়ক । 

ব্যাপারাটকে আরও একটু ভাল করে বুঝে নেয়া যাক । এই এরস্‌কে 
ফ্য়েড 'লাবডো-ও (11)01909 ) বলেছেন । িবিডো আর যৌনপ্রবৃত্তি 
ফ্লুয়েডের কাছে এক । বলাবডোর প্রকাশ ভালবাসায় বা আকর্ষনে ॥ এটা 
যখন আত্মমুখশী হয় তখন আমরা নিজেদেরকেই ভালবেসে ফোলি । এই 
অবস্থাকে ফ্রয়েড বলেছেন নারাঁসাসজম- ( 7)8,701851877) )। নারসিসাস 
(829188)9) হ'ল গ্রশক দেবতা, নদ-দেবতা সোৌঁফিসাস--এর (09701019018) 
পুত্র । দেবী ইকো (0101)0) তার প্রেমে পড়ল, কিন্তু নারসিসাস তার প্রেম 
প্রতাখান করল । দেবীকে এমনতর অপমান করাতে ক্ষুদ্ধ হয়ে দেব 
ভেনাস (০:08) নারসিসাসকে আভিশাপ দিল । ফলে, নারসিসাস- ঝণ্ণর 
জলে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে দেখে তার প্রাত প্রেমাসন্ত হয়ে পড়ল এবং সেই 
প্রাতচ্ছবির প্রেমে কাতর হয়ে শেষকালে একটি কুস্‌ূমে পারণত হ'ল । 
লিবিডোর প্রকাশ শুধুমাত্র আত্মরীতি বা নারসিসিজমেই হয় না। আমাদের 
আত্বরক্ষামূলক প্রবাত্তও 'িবিডোর প্রকাশ । 

কিন্তু লাবডো খন পরমহখা হয় তখন তার প্রবাশ্তভগত উদ্দেশ্য হ'ল 

ংশবৃদ্ধি। 'িলবিডোকে ফ্রয়েড সম্পর্ণে যৌনধমশী বলেছেন । উদ্দেশ্য 

বংশবৃদ্ধি হ'লেও বাইরে থেকে এবং সাধারণতঃ যৌন আকষণণের মধ্যেই এই 
প্রকার লিবিডো নিজেকে প্রকাশ করে থাকে । নারী-পুরুষের ভালবাসা বা 
মোন আকষণণের মূলে রয়েছে এই বংশব্‌দ্ধির উদ্দেশ্য । ইংরেজ নাট্য- 
বার বার্ণাড শ'-এরও ধারণা ছিল যে নারী-পুরুষের প্রেমের অন্তার্নীহত 
উদ্দেশ্য হ'ল বংশবৃদ্ধি । তবে ফ্লুয়েডের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে বাণণর্ড 
শ'-এর মতে বংশবৃদ্ধির ভার পড়েছে নারীর ওপর । কিস্তু যেহেতু পুরুষ 
1ভন্ন নারীর এই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে ন।, তাই নার পুরুষকে আকর্ষণ 
করতে সদা সচেন্ট। আর ফুয়েড বলেছেন, বংশব্‌দ্ধির এই দায়িত্ব নারী- 
পুরুষ উভয়ের ওপরেই সমান ভাবে নাস্ত হয়েছে । তাই উভয়েই উভয়কে 
সমান ভাবে আকষণ করে। 

(৩) বাল ফোনতা £ ইংরেজ কবি উইলিয়ম বেক (/11119,2) 
1318159) শিশুকে নিস্পাপ ক্সুমের সঙ্গে তূলনা করেছেন। আমায়ও 

২ 
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বলে থাকি যে শিশু হল দেবতুল, ধরার মলিনতা তার গায়ে আজও লাগে 
নাই । িণ্তু ফয়েডের ধারণা কিছুটা খম্ট ধর্মের অনুরূপ । খ্টধর্ম 
বিশবাস করে যে দেহ অর্থই পাপ: আমরা যখন দেহ নিয়ে পৃথিবীতে 
আসি তখনই পাপই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসে । ফ্রয়েডও তেমান 
বলেছেন যে যোৌনতাকে দেহ থেকে আলাদা করা যায় না। দেহ 
সব সময় সুখ চায় (10199,8070 10711701101 )। এই সুখ দুভাবে 
আমরা উপভোগ করে থাঁক। প্রথমতঃ, আমরা অপরকে দুঃখ দিয়ে 
সুখ উপভোগ কার । এটাকে ফ্ুয়েড বলেছেন ধর্ষকাম €( 9801977) ) 
নারী-পুরুষের যৌন মিলনে পুরুষ নানা ভাবে নারীকে বথা দিয়ে 
নজের যৌনসুখ আরও নাঁড়য়ে তোলে । এটাই হ'ল ধর্ষকাম । দ্বিতীয়তঃ, 
আমরা যখন দুঃখ পাই তখনও অনেক সময় সখ উপভোগ করি । এটা 
উদ্ভট মনে হ'লেও ঠিক । নারী-পুরুষের যৌন সম্ভোগের সময় নারী 
এক প্রকারভাবে অত্যাচারিত হয় । এই অত্যাচারের মধ্যেও নারী একপ্রকার 
সখ পায়, এটাই হ'ল দ্বিতণয় প্রকারের সুখ । ফ্রুয়েড একে বলেছেন মর্ষকাম 
(1769090171517)) | অবশ), ধর্ষকাম এবং মর্ষকাম সব সময় আলাদা ভাবে 
নাও থাকতে পারে । আবার নারীর সুখ সবটাই মর্ষকাম থেকে হয়ে 
থাকে এবং পুরুষের সুখ সবটাই ধর্ষকাম থেকে হয়ে থাকে, এটাও বলা 
যায় না। 

সে যাহোক, ফুয়েড বলেন যে দেহ মান্রই সুখ উপভোগ করতে চায় । 
ভাঁমত্ঞ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর দেহ সৃখ চায় । কিন্তু এটাকে যৌনসুখ 
বলার কারণ কি? সমস্ত দেহটা সুখ চাইলেও এই সখ দেহের বিভিন্ন অংশে 
বিশেষ ভাবে কেশ্দ্িডত । এবং দেহের এই কেপ্রগন্লার সঙ্গে যৌনতা 
জড়িয়ে থাকার জন্যই ফ:য়েড দেহকে যৌনসখবিলাসী বলেছেন । এই কেন্দ্র 
গুলো হ'ল মুখ, পায়্‌ এবং যৌনাঙ্গ | জীবতত্তের দিক থেকে মুখ এবং পায়্‌- 
কে আলাদা করা যায় না। জাইগট: (%5৪০০) অবস্থায় গর্ভে শিশুর মুখ 
এবং পায় একই জায়গা থেকে উৎপন্ন হয় । এই 'শ্তনটির প্রথম দুটি যৌন- 
কেশ্দ্র পরবর্ততকালে (সবাভাবিক যোন স্তরে) মুখা অংশ আঁধকার না করলেও 
গোৌণভাবে এদুটি যৌনসম্ভোগে সাহায) করে । অর্থাৎ আমরা বলতে পারি 
যে মুখ শুধুমাত্র উদরপার্তর দ্বার নয়, যৌন সম্ভোগেরও কেন্দ্র । অন্দরূপ 
ভাবে পার শুধুমান্র মলত্যাগের পথ নয়, যোনকেন্দ্ুও কটে। এ-গুলো 
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ারীরের আরও অন্যান) অংশ গোৌনভাবে যৌনসম্ভোগে সহায়তা করে । 
"তরাং দেহকে যৌন সচ্ভোগাবলাসী বললে অতত্যুন্তি হয় না। 
শৈশব থেকে প্রাপ্ত বয়স অবাধ এক এক সময়ে এক একটি যৌনকেন্দ্ 
প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে । 
১। জন্মথেকে প্রায় ১২ বছর অবাধ £ মুখ । 


ই। ১১ বছর থেকে প্রায় ৪ বছর অবাধ £ পায় । 


৩। ৪ বছর থেকে প্রায় ৬/৭ বছর অবাধ £ যোনাঙ্গ । 

৪। ৬/৭ বছর থেকে প্রায় ১০/১২ বছর অবাধ £ যৌন অবচেতনতা । 

&। ১০/১২ বছর থেকে শুরু হয় সবাভাবিক যৌনতা, যৌবন শুরু 
হবার সঙ্গে সঙ্গে । 


এই কালগুলো বেশ কিছুটা কম বেশী হতে পারে । তবে সাধারণভাবে 
কালগ্লোকে আমরা এইভাবে ভাগ করে থাকি । যা হোক, জন্মের পর 
শিশুর যৌনকেন্দ্র হ'ল মুখ । মুখ দিয়ে শিশু যত সুখ উপভোগ করে, 
দেহের অন্য কোন অংশ দিয়ে তেমন সুখ উপভোগ করে না। স্তন্য পান 
করার সময় শধহমান্র এই সুখ উপভোগ করে না, যে কোন জিনিস পেলেই 
শিশু প্রথমেই মুখে নেয় সুখ উপভোগের জনা । বস্তুর সংস্পর্শে তার মুখ 
এলেই সে একপ্রকার সুখ পায়, তাই সমস্ত বস্তুই সে মুখে দিতে চায়। 
সহাভাবিক যৌনাবস্া ফিরে এলেও অনেকখানি যৌনতা মুখে তখনও থেকে 
ঘায় । চুমহন ইত্যাদি থকে যেটুকু সুখ মানুষ লাভ করে তা' এই প্রথম 
স্তরের যোঁনতারই রেশ মানত । ফ্রয়েড এই স্তরের নাম দিয়েছেন মুখস্তর বা 
০18 56৪80 | এর পর পায় প্রধান যৌনকেন্দ হিসেবে কাজ করে । 
শিশু মল ত্যাগের মধ্যে একপ্রকার আনন্দ লাভ করে । গলত্যাগ করা তার 
কাছে এক প্রকারের খেলা হিসেবে দাঁড়ায় । অনেক সময় সে ইচ্ছা করে মল- 
ত্যাগ না করে ধরে রাখে । এটাও সখের জনোই । আবার অনেক সময় 
ক্ষণে ক্ষণে মলত্যাগ করে, এ-ও মলদ্বারে সুখ অনুভবের জন্য । ফ্রুয়েড এই 
স্তরের নাম দিয়েছেন পায়ু-স্তর বা 8108] 96966 | পরবত্তরণ স্তরের নাম 
উপাঙ্গ-স্তর বা 70109%11)0 ৪6৪,£০ । এ সময়ে যৌন চেতনা যৌনাঙ্গে থাকলেও 
একে অবাভাঁবক যৌনতা বলা যায় না। কারণ সহাভাবিক যৌনতার মধ্যে 
অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঘোৌঁনতার মধে; সহগামী অন্যান্য যে সব লক্ষণ উপচ্ছিত 
থাকে এখানে তার কিছুই দেখা যায় না। সবভাবিক যৌনতায় বা পরিণত 


২০ জ্রয্নেড 


যৌনতায় যেমন বিপরাঁত লিঙ্গের দেহের অন্যান্য অংশও আকর্ষণ করে, এখানে 
তেমন আকর্ষণ করে না। এইসময়েই ইডিপাস্‌ এষণা (09901707908 00100- 
[)16য.) ঘটে থাকে । যৌন আকর্ষণের জন; মা ছেলের প্রথম প্রয়তমা হ'ন আর 
তেমনি ভাবে মেয়ের কাছে বাবা হ'ন প্রথম প্রিয়তম । যাকে ফয়েজ বলেছেন 
যৌনতা তাকে আমরা সাধারণতঃ যৌনতা বলতে যা বুঝ তার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখলে দারুণ ভূল করা হবে । ফ্রুয়েডের যৌনতার পরিধি অনেক বিস্তৃত 

এর পর বালক-বালিকার মধ্যে এক অস্তুত পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 
এত দন যারা যৌন সম্ভোগের 'বাভন্ন পথ খুজে বেড়াত, তারা যৌনচেতনাকে 
একেবারে না হলেও অন্ততঃ িছ;টা ভুলে থাকে! উপাঙ্গ-স্তরের কোন প্রকার 
প্রকাশ এখানে থাকে না। িস্তু তাই বলে যৌন চেতনা একেবারে ল-প্ত হয়ে 
মায় না। এটা একটা মধ্যস্তর বা, বলা যেতে পারে, যৌন চেতনার বিবর্তনের 
পথে একটা 'বশ্রামাগার মাত্র । যৌন চেতনা এখানে সপ্ত অবস্থায় থাকে । তাই 
ফ্লুয়েড এ-স্তরের নাম দিয়েছেন যৌন-অবচেতন স্তর বা 19,06100 [67100 1 
এখানে লক্ষ করার বিষয় এই যে. এতাঁদন শিশু তার নিজের দেহের 
বিভিন্ন অংশ উদ্দীপিত করে যৌনসুখ পেত । কিন্তু যৌন অবচেতন স্তরের 
আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শিশু আর 'াবজের দেহের 'বাভিন্ন অংশ উদ্দীপিত করে 
যৌনসুখ পেতে চায় না। যৌন অবচেতন স্তরে একটা জিনিস বেশ লক্ষ্য 
করা যায়__-এই সময় বালিকারা বালিকাদের দলেই খেলতে ভালবাসে আর 
বালকরাও বালকদের দলেই বেশী থাকতে চায় । যৌন অবচেতন স্তরের 
পর স্বাভাবিক যৌনতা শুরু হ'লে শিশুর সেই আত্মজ যৌনসুখ আর থাকে 
ন.. যুবক যুবতী তখন বিপরাত 'লঙ্গে যৌন সুখ খুজে বেড়ায় । সুতরাং 
যৌন অবচেতনস্তরকে সবাভাবিক যৌনভ্তরে বিপরীত লিঙ্গে আকৃষ্ট হবার 
আগে ক্ষণকালের জন্য বপরীত মূখ আকর্ষণ বলা যেতে পারে । যা'হোক 
যৌন অবচেতনস্তর শেষ হয়ে যাবার পর শুরু হয় স্বাভাবক যোনতা । 
মেয়েদের বেলায় রজঃসাব শুরু হবার কিছু আগেই এই সুরের শুরু । এই 
সময় মেয়েদের দেহে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন স্তনের 
বিকাশ, যৌনাঙ্গের চারিধারে লোমের আবিভণব, নিতম্বের প্রসারতা ইত্যাদি । 
ছেলেদের মধ্যে যৌবন আরম্ভের লক্ষণ হ'ল মুখে ও শরীরের বাভন্নম্থানে 
লোমের আবিভণব কন্ঠস্বরের পরিবর্তন, ইত্যাদি । স্বাভাবিক যৌনম্তর হঙ্জেই 
আরম্ভ হয় বিপরধত লিঙ্গে যৌন আকষ্ণ। 


উপক্রমপিক ২১ 


(৪) নিজ্ঞান মন £ ফ্রয়েডের আরও একাঁটি বড় অবদান হ'ল 
নিতর্ভান মনের ধারণা । আমাদের মনকে তনটি স্তরে ভাগ করা যেতে 
পারে- চেতন (€0180109)১, অবচেতন (7:9-902080109) এবং 
নিজর্ঞান ([01390180109)09) | চেতন অংশ আমাদের মনের ক্ষুদ্রতম অংশ । 
ধরা যাক রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুটি লোক কথাবার্তা বলছে । এখানে একে 
অন্যের কথাবার্তা সম্বন্ধেই শুধুমান্র চেতন, একথা আমরা বলতে পারি না। 
কারণ কথাবার্তা শুনতে শুনতেই একে অন্যের চোখমুখ, পোশাক, হাবভাব, 
ইত্যাদি অবশ্য লক্ষ্য করছে । তবে কি আমরা বলব ষে প্রত্যেকে একই সঙ্গে 
কথাবার্তা, হাবভাব, পোশাক, ইত্যাদি সবকিছুর সম্বন্ধে সচেতন 2 আসলে 
তা'নয়। কারণ চেতনাকে ভাগ করা যায় না-_চেতনা এক এবং পূর্ণ । 
তাই ষখন লোকাঁট অপরের কথার দিকে তার চেতনমনকে তুলে ধরছে তখন 
অন্য কোনাকছু, যেমন পোশ।ক, হাবভাব, ইত্যাদি সম্বন্ধে সে চেতন নয়। 
আসলে ব্যাপারাট হল এই যে একজন হয়তো অপরের কথাবার্তার দিকে 
কিছুক্ষণ চেতনমন নিবদ্ধ রেখেই ঠিক পরক্ষণেই পোশাকের দিকে তাকাচ্ছে । 
আবার হয়তো তার ঠিক পরক্ষণেই কথাবার্তার দিকে চেতনমনকে ফিরিয়ে 
নিচ্ছে । এবং এটা এত তাড়াতাঁড় ঘটছে যে আগে শোনা কথাবার্তা ও পরে 
শোনা কথাবার্তার মধ্যে যোগসূত্র রাখতে কোনরূপ অস্যাবধা হচ্ছে না। 
চেতনাকে খুব অল্প সময়ের জন্যই একবস্তুর ওপর নিবদ্ধ রাখা যেতে 
পারে । পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আমরা চেতনাকে এক দেড় 'মাঁনটের 
বেশ একই জিনিসের ওপর সমানভাবে ধরে রাখতে পারি না। আর সাধা- 
রণতঃ আমরা চেতনাকে একই জিনিষের ওপর ৪/৫ সেকেন্ডের বেশ' ধরে 
রাখতে পারি না। 

অবচেতন মন বা 72::90012.9070188 হ*ল মনের দ্বিতীয়স্তর । অবচেতন 
মন পূর্বে চেতন ছিল, এখন সুপ্ত অবস্থায় আছে । চেতনমন বা 00208- 
009৪-এর পাঁরাঁধ থেকে এর পাঁরাধ অনেক বড়। যেসব জানস আগে 
চেতন মনে ছিল, এখন নাই, অথচ যেগুলো একটু চেম্টা করলেই 
আবার চেতনমনে আনা যায়, সেসব জিনিস অবচেতন মনে আছে । অব- 
চেতনমনের জানিসগলোকে চেতনমনে আনাকেই আমরা স্মৃতি (22567770:5) 
বাল । কিন্তু অবচেতনমনের সবজিনিসই যে আত সহজে চেতন মনে 
আনা যাবে তা" ঠিক নয়। অনেক সময় একাজটি সহজ হ'তে পারে । 


২২ ফ্রুপ্েড 


যেমন একটি লোক আগের দিন সে কি কি কাজ করেছে তা' হয়তো সহজেই 
মনে করতে পারে । কিতু যদ কখনো কখনো অবচেতন মন থেকে 
অনেক সময় একট জিনিস আমরা কোথায় রেখেছি অথবা নবপারিচিত 
ভদ্রলোকটির কি নাম ইতাদি তা" অবচেতনমন থেকে আমরা সহজে 
চেতনমনে আনতে পার না। 

নিজ্ঞানমন বা [0119918910১ মনের প্রশস্ততম প্রকোম্ঠ । আমাদের 
মনের যেসব জিনিষ বিস্মাতিরর অতলতলে ডুবে গেছে বলে মনে করি, 
সেগুলো আসলে এই নিজ্ান মনে থাকে । মনেষে জানিস একদা ছিল 
তা কোনাঁদনই একেবারে চলেষেতে শারে না? এ-গুলো নিজ্জান মনে 
থাকে এবং এ-গ্লোর খোঁজ আমরা আর রাখিনা বলেই আমরা মনে কার 
যে এগুলো আমাদের মন থেকে একেবারে চলে গেছে । নিজ্ঞানমনের 
আঁস্তত্ব অনেকভাবে প্রমাণ করা যায় । আমরা এখানে মাল কয়েকটি 
বুন্তি বঝতে চেষ্টা করব । 

প্রথমতঃ; আমরা যেসব জিনিস একেবারে ভুলে গেছি বলে মনে করি, 
সম্মোহনের মধ্যে আভিভাবন (৪8269861018) দিলে সেসব জিনিস আমাদের 
মনে আবার আসতে পারে । এ-সব জিনিস অবচেতন মনে ছিল না, কেননা 
তা'হলে আমরা চেম্টা করলে অবশ।ই একবার না হয় একবার মনে করতে 
পারতাম । এ-গুলো ছিল নির্ানমনে । 

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের কোনকাজ অনেকসময় অভ্যাসগত হয়ে পড়ে। 
প্রথমে হয়তো এই কাজগুলো আমরা আমাদের চেতনমন দিয়ে অথনৎ সচেতন 
অবস্থায় শিখোছ, কিন্তু যখন এ কাজটি আমাদের অভ্যাসে পারণত হ'ল 
তখন কস্তু আমাদের চেতনমন অন্য কোখায় নিবদ্ধ করেও আমরা অনায়াসেই 
কাজটি করতে পারি । এটা এই জন্যই সম্ভব যে কাজাঁট পরবস্তর্ঁ কালে 
করার সময় চেতমমন অন কোথায়ও থাকলেও অচেতনমন এ কাজাটকে 
চালনা করছে । 

তৃতীয়তঃ, আমরা অনেক সময় হয়তো 'ক'-এর কথা ভাবতে ভাবত 
দেখতে পাই যে 'গ'এর কথা নে এল । আসলে হয়তো 'ক'-এবং 'গ'-এর 
মধ্যে 'খ' ছিল যোগসূত্র । অর্থাৎ সচেতনভাবে লম্পৃণ“ ভাবনাট হলে এমন 
হত 2 'ক-এর কথায় 'খ-এর কথা ননে আসত : এবং 'খ-এর কথায় 'গ'-এর 
কথা মনে হ'ত । কিন্তু আমরা 'খ'এর কথা না ভেবেই সোজাস্মাজ 'ক- 
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থেকে গ'এ উপনীত হ'লাম । এটাও সম্ভব হ'ল এইজন্য যে আমরা নিজ্ব্ণন- 
মনে 'ক' এবং গ'-এর মধ্যে যোগসূত্র 1হসেবে খ'-এর কথা ভেবেছি । 

চতুর্থতঃ, এমন অনেক সময় হয় যে আমরা কোন সমস্যার কথা ভাবতে 
ভাবতে ঘুমিয়ে পাঁড় এবং বখন ঘুম থেকে উঠলাম, তখন হয়তো দেখলাম 
যে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে । ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নির্জানমনে 
আমরা সমস্যাটির সমাধানের কথা নিশ্চয় ভেবেছি, না হলে এমন হ'তে 
পারতো না। 

পণ্চমতঃ, স্বপ্নচারিগণ (901001)90071)1011868) অর্থাৎ যারা ঘুমের ঘোরে 
কাজকর্ম করে তারা ঘুমের মধ্যেও য্যন্তিসম্মত কাজ করে থাকে । এরুপ 
স্বপ্নচারিতায় চেতন এবং অবচেতনমন নিশ্চয় কাজ করে না। সতরাং 
এ-অবস্থায় কাজগুলো নিশ্চয় নিজ্্ঞান মনের দ্বারা পারচালিত হয় । 

ষন্ঠতঃ, আমরা আমাদের বন্ধুকে দূরে আবছামত দেখলেও হঠাৎ ঠিক 
তাকে চিনতে পারি । আমাদের বন্ধুর কি কি বিশেষ চিহ্ন দেখে তাকে 
চিনতে পারলাম তা' হয়তো বলতে পারব না। এর কারণ এই যে আমাদের 
চেতনমনে হয়তো আমরা এসব ভাব নাই। কিন্তু নিজ্ঞানমনে 'নশ্চয় 
ভেবেছি, তা না হলে বন্ধকে চিনতে পারতাম না । 

সপ্তমতঃ, যখন কেউ বাদাযন্ত্রে এক্তান শোনে তখন সে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন 
শব্দগুলো পরস্পর কেমন সংগাঁত রাখছে তা? খহিটিয়ে খাটিয়ে ভেবে দেখে 
না, অথচ এক্যতানাঁট তার ভাল লাগে । আবার কোথায়ও তাল কেটে গেলে 
সে ঠিক বুঝতে পারে । এটা সম্ভব এইজন্য যে চেতনমনে সে ভিন্ন ভিন্ন 
শহদগুণলার পারস্পারক সংগাতির কথা না ভাবলেও তার নিজ্ৰ্ঞান মন নিশ্চয় 
সোঁদকে খেয়াল রেখেছিল । 

অ্টমতঃ, সহজাত প্রবাত্তগুলো নিজ্ানমনের সাহায্যেই কাজ করে 
থাকে । মৌমাছির মৌচাক গড়া, বাবুই পাখখর বাসা বাঁধা-_এ-সবই প্রবৃ্তি- 
গত এবং এসব কাজ করতে চেতনমনের প্রয়োজন হয় না। কিস্তু এ- 
গুলোর মধ্যে নিশ্চয় বুদ্ধিমত্তা আছে । সুতরাং আমরা বলতে পারি যে 
এ-বুদ্ধি সচেতনমনের নয়, অচেতন মনের পারচালনাধাীন । 

নবমতঃ, আমরা জানি ষে আমাদের চোখের পদ্দশীয় (961778) কোন 
বস্তুর ছবি থেকেই আমরা সে বস্তুকে চিনতে পারি । কিন্তু কোন বস্তুর 
অনূপাতে আমাদের চোখের পন্দায় তার ছবি অনেক ক্ষ, হয়। এই 
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ক্ষুদ্র ছবি থেকে চেতনমনের যুক্তি দিয়ে আসলে বস্তুটি কত বড় সেকথা 
আমরা ভাবনা । এ ক্ষুদ্র ছবি থেকে সহজেই আসল বন্ত্র্টর পাঁরমাণ 
সঠিকভাবে ধরে নিতে পারি। নিজ্জ্ঞান মনের দ্বারাই এট। আমরা করে 
থাক । (01710176092, 1111161, 7: 1257 01)080917818 800 108 
[09115 80)595) | 

ফ্লুয়েড 'কস্তু এতসব খান্ত থেকে নজ্ানমনের সন্ধান পান নি। তান 
নিজ্্ঞান মনের সম্ধান পেয়েছেন প্যারাপ্রাকসিস (1)878/078,%18) বা আমাদের 
লিখতে, পড়তে, বলতে নানারকম ভুল থাকে । তিনি বেশ ভালভাবে প্রমাণ 
করেছেন সে আমরা একরকম ভাবি, কিন্তু নিজ্ঞানমনে ভাবি অন্যরকম । 
চেতনমন যেমন তার ইচ্ছা সফল হোক তাই চায়, নিজ্ঞশনমনও তেমনি তার 
ইচ্ছা সফল হোক তাই চায় । তাই কখন কখন অচেতনমনের ইচ্ছাই বড় হয়ে 
দাঁড়ায় এবং আমরা তারই কথামত কাজ করি । আর চেতনমনে আমরা যা' 
করতে চেয়েছিলাম তার সঙ্গে এই কাজের মিল নাই বলেই এটাকে আমরা 
'ভুল' বলে থাকি । আসলে "ভুল" এবং “নিভূ্ল' উভয়ই আমাদের মনের 
ইচ্ছা। কেউ হয়তো বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে ভুলে আসবার সময় 
বন্ধুর বাড়ীতে ছাতা ফেলে এসেছে । ফ্রুয়েডের মতে এর অর্থ হ'ল এই যে 
বন্ধুর বাড়ী থেকে এ লোকটির চলে আসার ইচ্ছা ছিল না, অথবা বন্ধ:র সঙ্গে 
কোন কথা বল।র বাকী ছিল, ইত্যাদদ। পরে 'মনের গঠন" অধ্যায়ে আমরা 
নিজ্ঞান মন সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা করব । কি করে ফ্রুয়েড নিজ্ান 
মনের সন্ধান পেলেন প্যারাপ্রযাকাঁসস্‌ থেকে তাকে জানতে পারব । স্বপ্নরহস্য 
উদ্ঘাটন করার সময়ে তিনি নিজ্জঞানমন সম্বন্ধে নিঃসন্দি্ধ হ'ন। 

কেউ কেউ নজ্ঞশনমন' এই নামকরণে আপাস্ত তুলেছেন । তাঁদের মতে 
বে মন চেতন নয় তার কোন ক্রিয়া থাকতে পারে না। অথচ ফ্রয়েডের মতে 
নিজ্ঞনমনের ক্রিয্না আছে। ফ্য়েডের মতে নিজ্্জানমন 'নাচ্ক্িয় অর্থে অচেতন 
নয় । এটাকে নিজ্ন বলা হয় এইজন্য যে এটা অবচেতন মন থেকে আঁধকতর 
অচেতন । 'নিজ্জানমন' বলায় কা'রো আপান্ত থাকলে সেটা ভাষাগত আপত্তি 
মানত । কিন্তু এথেকে এ-কথা বলা যায় না যে নজ্্ঞানমন' বলতে ফ্লুয়েড যে 
জানসটি “বাঝাতে চেয়েছেন তেন কোন জিনিসের আস্তত্ব নেই । 


তৃতীয় অধ্যায় অনের গঠন 





মন বলে আমাদের দেহ ভিন্ন আলাদা কোন জিনিসের আস্তত্ব আছে কিনা 
অথবা আমাদের দেহের বশেষ কতকগুলো বক্লরিয়াকে একত্রে আমরা মন বাঁল 
কিনা এ নিয়ে বহুকাল ধরে দাশনকদের মধ্যে বিবাদ হয়েছে এবং এখনো 
হচ্ছে । শুধু দাশশীনকরা নন, শরীরাবদরাও এখনো ম«নর সাঠিক সংজ্ঞা 
দিতে পারেন নি। ৮৮11]1911) এ 9,00)95 তাঁর 11119 7১771017016১ 01 
17501701098 গ্রন্থে মনের আস্তত্ব সম্পর্কে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা' এই 
যে আমাদের প্রাতিটি কাজের পেছনে উদ্দেশ্য, এবং উদ্দেশ্য সফল করার জন্য 
অনেকগ্াল উপায় থেকে একটি উপায় বেছে হল নেয়া মানসিক ক্রিয়ার 
লক্ষণ । চিন্তা, অনুভুতি, ইচ্ছা, স্মৃতি ইত্যাদ হলো মনের 'বাভন্ন 
বৃত্তি। 

মনের আস্তত্ব সম্বন্ধে কোন দার্শীনক তকাঁবতর্কে ফুয়েড যোগ দেন নি । 
কোনরৃপ তকাবিতর্কে না গিয়েও সাধারণ ভাবে আমরা বেশ বুঝতে পার মন 
কি। চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, স্মৃতি ইত্যাঁদ মানাসক বাত্তগুলো আলাদা 
আলাদা হলেও এদের মধ্যে একট যোগসূত্র আছে । এই যোগসূত্র না থাকলে 
একটি মানাসক বাঁত্ত অন্য একটি মানসিক বাঁত্তকে প্রভাঁবত করতে পারত 
না। মানাঁপক বৃত্তিগুলোর একটি অপর একটিকে অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত 
করতে পারে । আমাদের স্মৃতি অনেক সময় আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত 
করে থাকে অথবা আমাদের অন:ভাতি আমাদের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে থাকে । 
এইভাবে প্রতিটি মানসিক বৃত্তি অপর মানাঁসক ব:ভ্তগলোকে সদাসর্বদা 
প্রভাবিত করছে । এই মানসিক বাঁত্তগুলোর মধ্যে কোনরূপ যোগসূত্র না 
থাকলে একটি বৃত্ত অপর বৃত্তগুলোকে প্রভাবিত করতে পারত না। এই 
মানাঁসক বৃস্তগুলোকে একত্রে আমরা মন বলতে পার । অর্থাৎ 'বাভন্ন 
মানাসক বাঁন্তগুলোকে আমরা একই মনের 'বাভন্ন প্রকাশ বলতে পার । 

ফ্লুয়েড মনের উদ্দেশ্যগুলোর উৎসকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন--অদস: 
(10), অহং (108০) এবং অধিশাস্তা (901)9-৪8০)। আসলে অহং 
এবং আধশান্তা অদস্‌-স্তর থেকেই শান্ত সণ্চয় করে৷ বাস্তব পরিস্থিতির দ্বারা 


৬ স্রয়েড 


পাঁরচাঁলিত হয়ে পরবতী কালে অদস্‌-এর কিছু অংশই অহং এবং 
অধিশাস্তাতে পরিণত হয় । ফ্রুয়েড বলেছেন £ “অহং শেষ পর্যস্ত অদসেরই 
একটি অংশ ; বাস্তব পাঁরস্থিতির প্রতিবন্ধকের মুখে অদসের এক উদ্দেশ্য- 
মূলক পাঁরণত অংশ ।" 

জি. গ্রডেক-এর প্রস্তাব অনুযায়ী ফ্ুয়েড দার্শনিক নীৎসে-এর কাছ থেকে 
এই 'অদস' শহদটি ধার করেছেন । অদস হল আমাদের ব্যন্তিত্বের বা আমরা 
বলতে পারি আমাদের মনের সবচেয়ে নিগুঢ়ুতম স্তর । স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে এবং মানাঁসক রোগের কারণ খু জতে গিয়েই তিনি এই অদস-এর দন্ধান 
পান। অদস-কে আমাদের দেহ থেকে আলাদা করা যায় না। অর্থাৎ দেহের 
ইচ্ছা, ক্ষুধা ইত্যাঁদই অদস--এর ইচ্ছা এবং ক্ষুধা । আমরা যাকে সহজাত 
প্রবৃত্তি বাল সেগুলোও এই অদ স-এর মধ্যেই অবাস্থিত। অদস্-এর মধ্যে 
বা আছে তাকে আমরা নঞ অথে প্রকাশ করতে পার । অহং যা নয় অদস- 
তাই-ই । অদস--এর মধ্যে ব্যান্ড বলে কোন জিনিষ নাই এবং পরস্পর 
1[বরোধিতা বলেও কেন জীনষ নাই । পরস্পরাবরোধশ দুটো 'জানস পাশা- 
পাশি থাকতে পারে অদস-এর মধ্যে । অনেক সময় পরস্পরবিরোধন দুটো 
'জানস যখন নিজেদের প্রকাশ করতে চায় তখন উভয়েই একটা মীমাংসার 
চেষ্টা করে । আমাদের সচেতন মনে স্থান এবং কাল এই দুটি ধারণার 
ভূমিকা আছে । দার্শীনক কাণ্ট-এর মতে বহজগত থেকে আমরা যে বিক্ষিপ্ত 
অনুভূতি পেয়ে থাক সেগুলাকে আমাদের মনের স্থান এবং কালের ধারণা 
দিয়ে সুসংবদ্ধ করে থাকি ; যাকে বলা হয় জ্ঞান। কিন্তু অদসৃ-এর মধ্যে 
স্থান এবং কাল বলে কোন জিনিস নাই । কোন অনুভূতি একবার অদস:-এর 
মধ্যে প্রবেশ করলে সেখানে, যতদিন অদস থাকবে ততাঁদন, অবাস্থিত থাকবে 
এবং সে অনুভূতি একযুগ আগে খটে থাকলেও অদসৃ-এর কাছে মনে হবে 
যে সেটা এই একটুক্ষণ আগে ঘটেছে । সে অনুভূতি যাঁদ কখনো চেতন মনে 
এসে পড়ে তখাঁন শুধুমান্র বোঝা যাবে যে সেই অনুভূতি অনেকদিন আগের ॥ 

অদস্‌-এর মধ্যে মূল্যবোধ বা ভালমন্দ বলে কোন জিনিস নাই । অদস্‌ 
নীতি বোঝে না। অদস্‌-এর একমান্র উদ্দেশ্য হলো সুখভোগ ॥। এই সুখ- 
নীতির (16850.:6 10137701219) দ্বারা অদস-এর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পারি- 
চালিত হয় । এই সখের কেন্দ্র হল দেহ । তবে কাল্পানিকভাবে দেহাতিরিল্ত 
জিনিসেও অদস্‌ সুখ পেতে পারে । যেমন স্বপ্পে অদসূ্‌ কালপনিকভাবে সুখ 


মনের গণ্ঠন ২৭ 


উপলাদ্ধ করে থাকে । অদস..এর আরও একাঁট নাতি হ'ল 'মিতব্যায়তা । 
কম শান্ত খরচ করে বেশ সুখ পাওয়াই তার নীতি । এই নাতির জন্যই 
আমাদের কোন কাজ অভ্যাসে পাঁরণত হয় । স্বপ্নের মধ্যেও অদস এই নীতি 
অনুসরণ করে চলে । চেতন মন যখন ঘুঁীময়ে থাকে তখন এই অদস- 
কাম্পনিকভাবে তার ইচ্ছা চরিতার্থ করতে চায় । কিস্তু তার এই ইচ্ছাপূরণ 
অহং-এর ইচ্ছার পাঁরিপম্থও হতে পারে এবং যাঁদ পাঁরপন্থী হয়, তবে অহং 
আঘাত পাবে, শঙ্কিত হয়ে উঠবে ; কারণ অহং বাস্তবতাকে (79811) মেনে 
চলে, আর অদস: বাস্তবতার ধার ধারে না। কিন্তু বাস্তবতার পরিপণস্থী কোন 
কাজ করলে, অহং তথা সমস্ত ব্যক্তিত্বের বিপ্যয় হতে পারে । তাই খুমের 
ঘোরে অদস-এর অহং-অসমার্থত কোন ইচ্ছা চরিতাথ” করতে দেখলে অহং 
সুস্তোথিত হতে পারে (কারণ নিদ্রতাবস্থায় অহং স্বপ্নকেও বাস্তবতা বলে ভুল 
করে। কেননা এ অবস্থায় সে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে ) বলে, অদস. 
তার মিতব্যয়িতা নীতি অনুসারে অহংকে ফাঁক দেবার জন; বিভিন্ন মুখোশ 
পরিধান করে । 'স্বপগ্নতত্ব' অধ্যায়ে আমরা এ জিনিসটিকে আরও ভালভাবে 
বুঝতে চেম্টা করব । 

আগেই দেখেছি অহং-এর উৎপাত্ত অদস- থেকেই । অহং তার শন্তি 
অদস থেকেই ধার করে থাকে । অদস যেমন সৃখভেগননতি মেনে চলে 
অর্থাৎ সুখভোগই এর একমাত্র উদ্দেশ্য তেমনি অহং বাস্তবতাকে মেনে চলে । 
অদস-এর শক্তিকে ফ্লয়েড কামপ্রেরণা বা [10:09 বলেছেন! অদস তার 
উদ্দেশ) চরিতার্থ করবার জন্য তার কামপ্রেরণার দ্বারা বহরজগতের বস্তুকে 
আকরষণ করে । এ পদ্ধতিকে বলা হয় 00]19০৮-098,61)9515 বা বিষয়া- 
কর্ষণ। কিন্তু তার সুখ উপভোগ করবার জন্য অদস্‌ যখন বিষয়াকর্ষণ করে 
থাকে তখন সে বাস্তবতার ধার ধারে না। বাস্তবতা থাকা বা না থাকা বলতে 
এখানে বুঝতে হবে যে, যে বস্তুতে অদস বিষয়াকর্ষণ করেছে সেটা পাওয়া 
সম্ভব কি না। বস্তুর প্রাত আকরণ থাকলেই সে বস্তু লাভ করা 
সবসময় সম্ভব নয়। আবার হয়ত যে বস্তু পাওয়া সম্ভব সে বস্তুর প্রাতি 
অদস আকষণণ নাও দেখাতে পারে । তাছাড়া সামাজক এবং নোৌতক 
অনেক বাধা থাকতে পারে । অদস অন্ধ, সে তার ঈশ্সিত বস্তুহ 
শুধু চায়, নিরপেক্ষ বাস্তবতাকে সে বোঝে না। অদস্-এর শুধুমাত 
প্রবৃত্তগত তাগদেই এই বিবয়াকর্ষণ হয়ে থাকে । অহংএর প্রথম 


২৮ জয়েড 


কাজ হলো এই তাগিদ এবং বিষয়াকর্ষণকে বোঝা । 7৪০-কে তখনই 
সফল বলা যাবে যখন নাকি সে অদস-এর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য 
সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারে । একটি উদাহরণ নিলে বিষয়টি স্পম্টতর হতে 
পারে । কোন জুলিয়েটকে দেখে হয়তো কোন রোমিওর যৌন আকর্ষণ 
অনুভব হ'ল । এই যৌন আকর্ষণ নিছক প্রবৃত্তিগত, অর্থাৎ ফ্রুয়েডের 
ভাষায় বলতে পার, রোমিওর অদস- জুিয়েটের মধ্যে বিষয়তা খুজে 
পেল । অদস্‌ অন্ধ, সে না বোঝে বাস্তবতা, না বোঝে নোতিকতা । এবং 
এক্ষেত্রে জুলিয়েটকে আধকার করাই রোমিওর একমান্র উদ্দেশ।, তা” সে যেমন 
করেই হোক | কিন্তু মানুষ সমাজে বাস করে, নানারকম সামাঁজক বাধানিষেধ 
তাকে মানতে হয় । শুধু তাই নয়, জ্ালয়েটের অদস এর রো'মওর প্রাতি 
অনুরূপ বিষয়াকর্ষণ নাও থাকতে পারে । অদস্‌ শুধু জুলিয়েটকে কামনা 
করেই ক্ষান্ত : কি করে তাকে পাওয়া যেতে পারে, সামাজক এবং অন্যান্য 
বাধানিষেধ 'ডাঙ্গয়ে কি করে জ্যালয়েটকে লাভ করা যেতে পারে সে ভাবনা 
এবং সে দাকয়ত্ব সম্পূর্ণ অহং-এর উপর ন্যস্ত । অহং হয়তো এক্ষেত্রে সব 
দক বাঁচিয়ে ঠিক করল একমাত্র প্রেম নিবেদন করেই জাীলয়েটকে লাভ করা 
(আঁধকার করা) সম্ভব এবং তাই পূবর্বরাগ-মধ্যরাগ ইত্যাদ বিভিন্ন সনাতন 
প্রেমলশীলার ক্রম উত্তীর্ণ হয়ে জুলিয়েটকে তার অদস-এর যোন উদ্দেশ; 
সফল করার জন্য বলা যেতে পারে ধরে এনে দিল তার অদস-এর কাছে । 

িস্তু এতসব কৌশল করে অদস-এর উদ্দেশ্য সফল করবার ফাঁন্দ বের 
করতে যে শান্তর প্রয়োজন অহং তা পাবে কোথেকে 2 অহং-এর নিজস্ব কোন 
শন্তি নাই । আগেই দেখেছি অহং অদস-এর থেকেই এই শন্তি ধার করে। 
অহং, এবং অদস্‌-এর এই সম্পর্ককে ফ্লয়েড অশ্ব এবং অশ্বাবরোহীর সম্পকেরি 
সঙ্গে তূলনা করেছেন । অস্বারোহীর চলংশান্ত এখানে অশ্বই জোগায়, কিন্তু 
যান্রাপথের নিদ্দেশ দেয় অশ্বারোহনী । অশ্বারোহী যেমন শুধু অশ্বের উদ্দেশ্য 
সফলের ( হতে পারে, আহার, পানীয় ইত্যাঁদ ) জন্যই যাহ।পথের নিদ্দেশ 
দেয় না, অনেক সময় তার নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য ( যেমন 
সৈন্য পরিচালনা করার জন্য ) অশ্বের চলৎশক্তিকে কাজে লাগায়, তেমাঁন 
অনেক সময় অহং তার নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্যও অদস-এর শান্তিকে কাজে 
ব্যবহার করে থাকে । 

অবদমন ও প্রাতিবন্ধক (19101958$07-68519687)08 ) পদ্ধতিতে 


৫ মনের গঠন ২৯ 


অদস্‌ থেকে অহং-এর জন্ম হয় । মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রে, বিশেষ করে ফ:য়েডের 
মতবাদে 'অবদমন' কথাটির বিশেষ অর্থ আছে । “অবদমনের' অর্থ পৃথকী- 
করণ নয় । সখভে।গন্নীতি এবং বাস্তবতা-নশীত এ দুটির মধ্যে সংঘাঁটত 
দ্বন্ব থেকেই অবদমনের জল্ম । আবেগ বা ইচ্ছা যাঁদ বাস্তবতা বা প্রচলিত 
সামাজিক রীতিনীতির পাঁরপন্থী হয় তাহলে এ আবেগ বা ইচ্ছা এবং 
তৎসঙ্গে সহগামন অন্যান্য স্মৃতি এবং এই গংঘাতজনিত অনুভূতি আমরা 
বল- পূরব্ক অবদমিত করে থাকি এবং অবদমিত করে চেতনস্তর থেকে 
নিজ্দ্পানস্তরে এই বেদনাদায়ক জানসগুলোকে ঠেলে দেই । অবদমিত হলেও 
এগুলো নিজ্্নস্তরে গিয়ে একেবারে মুছে যায় না । নিজ্ঞান-এ এগুলো 
জীবদ্দশা পন্যস্ত থেকে যায় এবং প্রতাক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে 
আমাদের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবত করে । নজ্জ্ঞানএ অবচ্ছিত এইসব 
অবদামত আবেগ বা ইচ্ছা দ্বারা আমাদের ক্রিয়া প্রভাবিত হলে তাকে 
স্বাভাবিক ক্রিয়া বলা চলে না। এই সব ্রয়া-কলাকেই আমরা বায়ুরোগের 
লক্ষণাবাল বলে থাক । আর আমাদের ঘুমের মধ্যে এইসব অবদমিত আবেগ 
বা হচ্ছা মুখোশ পরে প্রকাশিত হবার চেত্টা বরলে সেগুলোকে আমরা স্বপ্ধ 
বলে থাঁক। 

'প্রাতিবন্ধক' শব্দটি 'অবদমন' শব্দাটর সঙ্গে সমব্ধীযুন্ত । নিজ্ঞণনে 
অবদামত করা হয়েছে এমন জানস অনেক সময় আপনা থেকেই বেরিয়ে 
আসতে চেম্টা করে । কারণ এসব অবদাঁমিত ইচ্ছা অদস-এর ইচ্ছা । এগুলো 
অবদমিত হলেও অদস এগুলোকে পুনরায় চেতনশ্ুরে পাঠাতে চায় সজ্ঞানে 
এ-সব ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন । নিরবচ্ছিল্নভাবে অদস: প্রচেন্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে । কিন্তু জাগ্রতস্তর সদা সচেতন । সে দখনই অদসের এই প্রচেষ্টা 
লক্ষ/ করবে তখনই পদনরায় সেসব বাহরে আসা সঅবদাঁমিত ইচ্ছাগলোকে 
নিজ্ঞযনের অন্ধকার প্রকোন্ঠে ঠেলে দেবে । অবদমিত ইচ্ছাগুলোর নিজ্ঞান 
থেকে বাইরে এসে চেতন স্তরে আসার পথে অহং-এর এই প্রকার বাধা সুন্টি 
করাকেই প্রতিবন্ধক বলা হয় । 

বাহ্জগতের সংস্পশে" এলেই কেবল অদস তার ইচ্ছা চরিতার্থ করতে 
পারে । কিন্তু নিরপেক্ষ বাস্তবতা তার ইচ্ছার সবটাই এবং সবসময় চরিতার্থ 
করতে দেয় না। বাহর্জগত বা বাস্তবতার দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হলেই অদস 
থেকে অহং বেরিয়ে আসে । তখন অদস বেশ বুঝতে পারে যে তার যা 


৩০ ফ্রয়েড 


ইচ্ছা তাই-ই করা চলবেনা, তার অনেক ইচ্ছাকে অবদমিত করতে হবে। আরতা' 
না হ'লে বাস্তবতা তাকে শান্ত দেবে, ভয় জাগাবে । জন্মের পর শিশুর মধ্যে 
শ্ধহ অদস্‌ থাকে । সে তার নিজের দেহ এবং আশেপাশের জিনিসপত্রের মধ্যে 
কোন ভেদাভেদ লক্ষ্য করে না। মা বা ধাইমার স্তন এবং তার নিজের হাতের 
মধ্যে সে কোন তফাং দেখতে পায় না। সে ভাবে উভয়ই তার নিজের, কারণ 
তার হাত সে তখন ইচ্ছানযায়শ চালনা করে না, সে তখন জানে না 'কিভাবে 
তার হাত পা ইত্যাদি চালিত হচ্ছে । একটু বড় হলে শিশু লক্ষ্য করে যে 
ক্ষুধার জবালায় কাঁদলেই সঙ্গে সঙ্গে স্তন্য পাওয়া যায় না। এবং এই সময় 
থেকেই সে তার নিজের থেকে অন্যান্য জিনিসের €( যেমন আসবাবপত্র, পাঁর- 
চারিকা ইত্যাদি ) তফাৎ বুঝতে পারে । নিজেকে এভাবে আলাদা করে 
ভাবতে আরম্ভ করা থেকেই জন্ম নেয় অহং। সে তখন দ:'রকম বিষষের 
ভেদ দেখতে পায় -সে নিজে এবং বাহজগত বা বাস্তবতা । 

বহিজগতের সঙ্গে সংঘাতে এসে অহং আবার আর একটি জিনিস গঠন 
করে । এটাকে ফুয়েড বলেছেন অধিশাস্তা 3010820 আমরা যাকে সাধারণতঃ 
নোতিকতা বলে থাঁক। তার অন্ধশান্তির সঙ্গে এই অধিশাস্তার কোন পার্থক) নাই | 
এটাও বাহজগতেরই একটা অংশ. কিন্তু তবুও বাঁহজ্গত থেকে এটাকে ফ:য়েড 
আলাদা করে দেখেছেন ।  অধিশান্তা অহং-এর কাজের সমালোচনা করে এবং 
অহং-এর কাজ মনঃপূত না হলে তার মধো অপরাধ-বোধ বা উৎকণ্ঠা সন্টি 
করে । অহং যখন অদসের প্রাগেতিহাসিক বা নৈতিকভাবে নাষদ্ধ ইচ্ছাকে 
চারতাথ করতে চায় তখনই আঁধশান্তা তার মপে। এই সব অনুভাতর সষ্টি 
নর থাকে ।  আধশাস্তাকে একলকমের বিবেক পলা যেতে পারে । আধশাস্তা 
নজ্ঞণন স্তরেই থাকে বেশীর ভাগ । মা-বাবার সঙ্গে শিশুল সম্পর্ক থেকেই 
শিশুর মধ্যে আধশাস্তার আব্ভণব হয়ে থাকে । কাজেই আঁধশাস্তাও অহং- 
এর মতই আঁভজ্ঞতালদ্ধ | আঁধশাস্তাকে অহং-এর সঙ্গে এক করে দেখলে ভুল 
করা হবে । কারণে অহং এর প্রধান বোশম্ট/ হ'ল 'বিচক্ষণতা আর আধশান্তার 
প্রধান বৌশম্ট্য হ'ল বিবেক । আবার অহং-এর জন্ম হয় জ্ঞানোন্দ্রয়গুলোর 
নাধ্যমে প্রতাক্ষানুভূতির দ্বারা, আর আধশাস্তার আবিভ্গব হয় বাবা-মা ইত্যাদি 
যখন সম'জকতূক গৃহীত কতকগুলো রীতিনশাতী শশুকে শেখায় । 

অহং-এর কাজ অদস বা আধশান্তার কাজের চেয়ে অনেক বেশ জটিল । 
অহংকে তিন মনিবের কাজ করতে হয়-_বাহ্জগত বা বাস্তবতা, অদস এবং 
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আধিশাস্তা এই তিন মনিবকে একই সঙ্গে সন্তুষ্ট করা খুবই কঠিন। তাছাড়া 
অদস এবং আধশাস্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । তাই বাধ্য হয়ে অহংকে 
অনেক সময় বিচক্ষণ ক্‌টনীীতাবদদের মত অসতপথ অবলম্বন করতে হয়। 
তাকে অদস:-এর অবচেতন ইচ্ছাগুলোকে তার সচেতন য্যান্তবাদ দিয়ে ঢাকতে 
হয় এবং এইভাবে সে অদস-এর অগ্রহণযোগ্য ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবতার কাছে 
গ্রহণযোগ্য বলে পরিবেশিত করে । একটি দ্টান্ত নিলে বিষয়াট স্বচ্ছ হতে 
পারে । ঈডিপাশ এষণা ( মায়ের প্রতি ছেলের যৌন আকরষণণ ) সম্বন্ধে 
আমরা অনেকেই শুনেছি । অদস, অহং-এর কাছে এ দাবা তুলতে পারে । 
কিন্তু অধিশাস্তার সমর্থন এক্ষেত্রে কিছুতেই থাকতে পারে না। এমন জটিল 
অবস্থায় অহং ( অর্থৎ ব্যক্তিটি ) হয়তো এমন মেয়েকে বিয়ে করল যার মধ্যে 
সে তার মায়ের প্রতিচ্ছবি অংশত খ'জে পেল । 
অহং এর কাজ এমন জটিল বলেই আমরা বলে থাক “জীবন বড় 
কঠিন" । অহং কখনো যদি বাধ। হয়ে এই তিন মনিবের কাছে তার দুবলতা 
প্রকাশ করে থাকে তবে তাকে বিভিন্নরকমের উৎকণ্ঠার ষন্ত্রণাভোগ করতে হবে। 
অহং এবং মনিবের সম্পর্ক অদ্ভুত রকমের । অহং-এর কাছে দুটি পথ খোলা 
আছে---হয় সে মনিবের নিদেশিমত কাজ করবে অথবা মানবের কথায় বিন্দু 
মাত্র কর্ণপাত করবে না। এই দুপ্রকার ববহারে অহং-এর জয় । মানবের 
কথায় বিন্দুমান্র কর্ণপাত না করাকে ফ:য়েড সাফল'জনক অবদমন বলেছেন । 
কিন্তু এই দুই পন্থার একাঁটতেও অহং সফল না হলে মনিবের কাছে তার 
দুর্বলতা প্রকাশ পায় । মানব তাকে তখন ভয় দেখায়, চোখ রাঙ্গয়ে শাসিয়ে 
বলে, 'আমার ইচ্ছা পূরণ করতে হবেই |" অহং তাই ভয় পায় এবং উদ্ধেগ 
“ভব করে । বাহজগত তাকে ভয় দেখালে তাকে বলি বাস্তব উৎকণ্ঠা । 
অধিশাস্তা ভয় দেখালে তাকে বাল নোতিক উৎকণ্ঠা এবং অদস- তাকে ভয় 
দেখালে তাকে বাল প্লায়বিক উৎকণ্ঠা । 
ফ-য়েড সম্মত প্রত্যক্ষচেতনা অবচেতন এবং নিজ্ঞ্ঞান এই িতনাঁট মনের 
স্তরের সঙ্গে আমরা উপক্মাণিকা'তে পাঁরচিত হয়েছি । এখন অদস-, অহং এবং 
অধিশান্তার সঙ্গে চেতন, অবচেতন এবং নিজ্ঞঞান-এর কি সম্পর্ক তা দেখব । 
কিন্তু তার আগে ফুয়েড নিজ্ঞনের সন্ধান কি করে পেলেন তা একটু ভাল 
করে দেখা যাক । প্রধানতঃ আমাদের 'বাভল্ন রকম ভ্রান্ত থেকেই তিনি এই 
নিজ্ঞানের সন্ধান পান । পরে স্বপ্থের কারণ খ*জতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজণন- 
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এর ধারণার আরও সমর্থন পান। স্বপ্নতত্বর আলোচনার সময় আমরা 
নিজ্ঞনকে আরও ভালভাবে জানতে পারব । এখানে শুধ. বাভন্ন ভ্রাস্তির 
মধ্যে নিজ্্জানের অস্তিত্বের য্যান্ত খুজে দেখব | 

আমরা বিভিন্ন প্রকার ভুল করে থাকি, যেমন বলার ভুল'; "লেখার ভুল', 
“পড়ার ভুল", কোন 'জনিস ভূলে যাই আর মনে করতে পারি না ইত্যাদি । 
কিন্তু কেন এমন ভূল হয় 2 অনেকে বলে থাকেন যে এসব ভুলের শারটর- 
তা্তিক যুক্ত আছে । আমরা যাদ ক্লাস্ত থাঁক অথবা উত্তেজিত থাকি অথবা 
অন) কোন জিনিস দ্বারা মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটে তবেই আমাদের ভুল হয় । 
এ সব কারণে যে ভুল হতে পারে না, এমন নয় । কিন্তু সমস্ত ভুলকেই এভাবে 
বাখ্যা করা যাবে না । ক্লান্ত না থাকলেও অথবা উত্তেজিত না হলেও অথব্ 
অন্য কোন জানস দ্বারা বভ্রান্ত না হলেও মানুষ ভুল করে । মনোযোগের 
অভাব থাকলে ভুল হতে পারে এটাও সবসময় ঠিক নয় বরং মনোযোগ থাকলেই 
অনেক সময় ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে । পটু পিয়ানোবাদক মনোযোগ 
ব্যতিরেকেই ভাল বাঁজয়ে যেতে পারে এবং মনোযোগ দয়ে বাজাতে গেলেই 
তার ভুল হবার স:ভাবনা থাকে । আবার মনোযোগ ছাড়াই আমরা সাঁঠক পথ 
ধরে আমাদের গন্তব্স্ছলে পৌঁছাতে পার । বক্তৃতার সময় শব্দগুলো পরপর 
আসতে থাকে, কোনরুপ মনোযোগের প্রয়োজন হয় না। সতরাং শুধ শারীর- 
তাত্ক কারণেই আমরা ভুল কার, এট ঠিক নয় । শুধু তাই নয়, শারীর- 
তাত্তুক কারণে বদি আমরা ভুল করে থাক তবে প্রশ্ন ওঠে একটি বশেষ শব্দ 
বলতে গিয়ে ভুল করে হাজার রকম শব্দ উচ্চাবণ করতে পারতাম. কিস্তু তা না 
করে সেগুলো থেকে বাছাই করে একটি বশেষ ভূল শব্দ উচ্চারণ, করলাম 
কেন? কেউ বলতে পারেন, এটা 'অনিশ্চিততা' দ্বারা িদ্ধযারত | কিস্তু 
কতকগুলো ভুল বিশ্লেষণ করলে আমাদের কোন সন্দেহই থকে নাষে 
আমাদের ভুলের পেছনে নিজ্ঞন মনের কোন কোন ইচ্ছা নিশ্চয় আছে । 
তাই কয়েকটি ভুলের বশ্লেষণ করা বাক । উদাহরণগৃলো সবই ফয়েডের 
8. (961167:8] 11007:000006101] 60 1১801008111915 থেকে নেয়া । 
তাঁর “1850110108%61)9109£ 01 70৬6108,5 1[/109,এ ভুলের অনেক 
উদাহরণ পাওয়া যাবে । 

মেরিজার (11911772697) এবং মেয়ার (248591)-এর বই থেকে 
ফ:য়েড অনেক ভুলের দণ্টো্ত নিয়েছেন । মোরঙ্ার ছিলেন ভাষাতন্বীবিদ 
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আর মেয়ার সাইকিক্লান্িষ্ট । একবার এক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক খবরের 
কাগজে ছাপা হলঃ: +/৯2009186 615999 107:958206 9৪ 1819 
17101777995, 619 010৮2 [৯৮)1)06” পরের দিন ভূল সংশোধন করা 
হ'ল 4010) 1১7:17)06১ ভাঁড়ি রাজপুত্র নয় “01:0%৮10 127117099 যুব- 
রাজ । রাজকুমারের প্রাতি $ খবরের কাগ্জের বিরূপ মনোভাব ছিল বলেই 
এমন ভুল হয়েছিল 4 নিজ্্ঞান মনে ভাঁড় 7১:17)06-ই বলার ইচ্ছা ছিল, তাই 
এমন হয়েছিল । একবার এক যুদ্ধের বর্ণনায় এক জেনারেল সম্পর্কে লেখা 
হয়েছিল £ 41]1218 7080015-802/:90. ৮969:90,- পরে ভুল সংশোধন 
করা হল *1098619-8097:90% নয় 40০0৮61০-809,790.১, | যারা বার্নাড 
শ-র "স্জার ও ক্লিওপেট্রা" নাটক পড়েছেন তারা দেখে থাকবেন শেষ দশে 
1সজার যখন প্রচ্ছান করেন সেখানে তার কি যেন বলার ইচ্ছা ছিল । কিন্তু 
তিনি ভূলে গিয়েছিলেন । শেষকালে তান ঘরে এসে ক্রিওপেন্রার কাছে 
বিদায় নিলেন । এইভাবে শ' সিজারের মধ প্রাধান্য (99199770206) 
আরোপ করেছেন, ঘেটা নাকি 1সজারের মধ্যে আদৌ ছিল না। 

লিকটেনবার্গ (14101) 681)0275) সম্পর্কে গ্যাঠে বলেছেন, “তাঁর 
প্রতেকটি ঠান্রার মধ্যে একটি সমস্যা লুকিয়ে আছে 1” আর কখনো কখনো 
সমাস/র সমাধান তার ঠাট্রটার মধোই লুকিয়ে থাকে । তাঁর “০০৪৪'-এ 
লিকটেনবাগ” লিখেছেন £ গাতিনি সবসময়ই 8,8669100771761) পড়তে গিয়ে 
48£510610070017 পড়েন, তিনি হোমার সম্পকে এতবড় পন্ডিত ছিলেন ।” 

কেন ভুল হয়? আমরা কেন ভুল বলি? ফয়েড বলেন আমাদের 
মনে বাঁদ এমন কতকগুলে। ধারণা থাকে যেগুলোকে আমরা কথায় প্রকাশ 
করতে চাই না, তাহলে সেইসব ধারণাগুলো যেসব কথা আমরা বলতে যাই 
সেগুলোকে পরিবার্তভত করে দেয় অথবা যে কথা বাল সে কথার সঙ্গে এসব 
ধারণার বাহক কোন শব্দ জুড়ে দেয় অথবা যে কথা বলতে চাই তার সবটাই 
ছুড়ে ফেলে নিয়ে এসব ধারণার বাহক কথাগুলো নিজেদেরকে প্রাতিষ্ঠিত 
করে। পূর্বে আমরা কোন কথা অবশ্য বলব না বলে জোর করে অবদমিত 
করোছলাম । তা না হ'লে আমরা ভুল বলতাম না। যে কাজে আমরা 
ভুল করি তার পেছনে অবশ্যই দুটি ভিন্ন অর্থ এবং উদ্দেশ; থাকবে এবং 
তারা পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে চেষ্টা করবে । ভুলের মধে। আছে এই 
দুই পরস্পরবিরোধণ উদ্দেশ্দোর মীমাংসার চেস্টা । উভন্ন উদ্দেশ/ই অংশতঃ 


৩৪ '”ক্ররপ্মেড 
'সফল এবং অংশতঃ ব্যথ হয় । এই দুই প্রকার উদ্দেশ্যের একাঁট হল 
সচেতন মনের আর অপরটি হ'ল নিজ্ঞন মনের ॥ এই ভাবে ফঃয়েড নিজ্ঞান 
মনের সন্ধান পান । . | | 

ফ়েড তাঁর ৩ 177৮0990807 [9০0০0798019 33০01১0- 
৪19,15818 বই-এ অরস-অহম-অধিশাস্তা চেতন অবচেতন ও নিজ্ঞান মনের 
(7008) মধ্যে সম্পর্ক যেভাবে দেখিয়েছেন তা' নিয়রূপ £ 





১নং নকশা! 


মন এমন জানিস নয় যা'কে ছবি একে বোঝানো যায় । তবে 
মন সম্পর্কে কতকগুলো ধারণার মধো সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে ছবি 
একে বোঝালে সবিধা হতে পারে । এই ভেবেই সম্ভবতঃ ফ:য়েড 
এই নকশা একেছিলেন। এই অঙ্কন কতদুপন সাঁঠক সে সম্পর্কে 
ফয়েজ নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন। তার কারণ মনকে রেখিত করে 
কতকগুলো কোঠায় ভাগ করা যায় না। যা'হোক. এই রেখা-চিন্ন থেকে 
বোঝা যাবে যে আঁধশান্তা অহং-এর চেয়েও চেতন থেকে দূরে থাকে এবং 
এটা নিজ্্ঞান পর্যাস্ত তাঁলয়ে আছে । ঈডিপাস এষণা মায়ের প্রাত ছেলের 
যৌন আকর্ণ থেকেই শুরু হয় অধিশান্তা । যখন শিশুর বঞ্গাহবীন যৌনতাকে 
মা-বাবা বাধা দিতে আরম্ভ করেন তখন থেকেই আঁধশাস্তার আবির্ভাব 
হয়। তাই আধশাস্তা নিজ্ঞান পর্য/স্ত তাঁলয়ে আছে ৷! অদসের পুরোটাই 
ধনজ্্ণানে, 'বাহজণগতের সঙ্গে অদস শুধুমার অহং-এর মাধ্যমেই সংযোগ 
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রাখতে পারে । চেতন অথবা অবচেতনের আয়তন থেকে অনেক অনেক 
বেশী আয়তন হ'ল নিজ্ৰ্ানের । অবদমিত যা কিছু তাই-ই নিজ্ঞনে চলে 
ঘায়। অহং-এর কিছুটা নিজ্ঞানে এবং বাকীটুকু অবচেতমে । নিজ্জান 
এবং অবচেতনের মধ্যে কোন কঠিন বাধা নাই, নিজ্জানের-এর কোন কোন 
জিনিস অনেক সময় অবচেতনে এসে যেতে পারে । 

এইচ-, সি. মিলার তাঁর 7285018098,0815818 800 108 7061৮8- 
61৮89 গ্রল্ধে অদস-, অহম্‌, অধিশাস্তা এবং চেতন, অবচেতন, নিজ্ঞন-এর 
সম্পর্ক দেখাতে অন্য রকম রেখাচিত্র একে বোঝাতে চেন্টা করেছেন । 
ফ:য়েডের রেখাচিন্রের পাশাপাশি তাঁর নকশা রাখলে বিষয়টি আরও বোধগম। 
হতে পারে বলে মিলার-এর নকশাও নীচে দেওয়া হ'ল । মিলার অদস-' 
অহম্‌ আধিশাস্তাকে পাহাড়ের তিনাট চূড়া ভাবতে বলেছেন । সূযেণর 
আলোতে অধিশাস্তা এবং অহং-এর সুউচ্চ চূড়াদ্বয় সবচেয়ে বেশী 
আলোকিত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিযম়নাংশ অপেক্ষাকৃত কম আলোকিত । 
সর্বানয় অংশে সূর্যালোক আদৌ পেশছে না। অদস নামক চূড়া খুবই 
নীচু বলে সেখানে সূঘণ্ালোক একেবারেই পেশীছে না । চিল্রটি নিয়র্প £ 
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২নং নকশা 
ফুয়েডের নকশা থেকে মিলারের নকশা অনেক সহজ এবং স্পঞ্ট। 
নং নকশা থেকে স্পন্ট বোঝা যায় যে অধিশান্তা, অহম: এবং অদস:-এর 
প্রত্যেকেরই ভিত্তি হল নিজ্জ্ঞান। নিজ্জশনের ওপর কুয়েড যথেষ্ট গুরু 


৩৬ জ্রয়েড 


আরোপ করেছেন । মিলারের মতে ফ.য়েড যে সব কারণে নিজ্ঞানের এর 
আস্তিত্ব সবাঁকার করেছেন সেগুলো হ'ল £ | 

(১) চেতন মনে অবাস্থিত জিনিসের চেয়ে নিঙ্্জানে অবস্থিত জিনিসের 
পরিমাণ এবং সংখ্যা ঢের বেশী । 

(২) চেতন এবং নিজ্্ঞনের উদ্দেশ্যের মধ্যে দ্বন্দ দেখা দিতে 
পারে । 

(৩) কোন ব্যন্তিকে সম্মোহিত করে যাঁদ বলা হয় যে সম্মোহন শেষ 
হয়ে গেলেও সবাভাবিক অবম্থাতেও সে বিশেষ একটি কাজ করবে, তাহলে 
দেখা যায় ষে সবভাবিক অবশ্থাতেও সে ব্যন্তি ঠিক ঠিক সেই বিশেষ কাজটি 
করবে । সবাভাবিক অবচ্ছায় এ ঘিশেষ কাজটি করার জন; লোকটিকে পুন- 
রায় আদেশ দেবার প্রয়োজন হয় না। নিজ্্ান না থাকলে এটা সম্ভব হতে 
পারতো না। এ বিশেষ কাজটি করার কথা তার চেতনে না থাকলেও 
নিজ্জানে-এ ছিল । / 

(৪) অনেকসময় দেখা যায় আমাদের সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই হয়তো 
কোন ধারণা অথবা স্মৃতি আমাদের মনে এসে হাজির হ'ল অথবা দেখা গেল 
কোন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল কোন প্রকার প্রচেন্টা ব্াতরেকেই । চেতনে 
না হলেও নিজ্ঞানে আমরা নিশ্চয় সেই সমস্যার কথা ভাবাছিলাম । ধারণা 
অথবা স্মৃতিও নিজ্্ঞানে ছিল এবং িজ্ঞানের বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের জন্য 
সহতঃস্ফুর্তভাবে এইসব ধারণা বা স্মৃতি চেতনে এসে হাজির হয়েছে । 

(&) নিজ্জ্ঞানকে না মেনে নিলে সবপ্ন-ব্যাখ্যাই সন্ভব হ'ত না। 

(৬) আমাদের বাভন্ন ভূল ব্যাখ্যা করতেও নিজ্্জানকে মেনে নিতে 
হবে । এ বিষয় আমরা আগেই আলোচনা করেছি । 

(৭) নিজ্ঞানের আস্তিত্ব সবীকার করে যে চিকিৎসা পদ্ধতি ফুয়েড 
আ'বিজ্কার করেছেন তার সাফল/ও নিজ্্ভানের আন্তত্ব প্রমাণ করে । 

মিলার ফুয়েডের 'নিজ্জাণের ৮-টি বৈশিষ্ট্য বর্ণণা করেছেন । এগুলো 
হ'ল £ 

(১) এটা সম্পূর্ণ অনৈতিক জিনিস এবং সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক | 

(২) এর কোনরূপ কালজ্ঞান নাই । আগেই দেখোঁছি ঘটনা পরম্পরা 
এর মধে। নাই । এর কাছে সবই একই সময়ের এবং সাম্গ্রাতিক কালের 
ঘটনা । 


মনের গঠন ৩৭ 


(৩) এটা সুখভোগনীতি দ্বারা পরিচালিত । সুখভোগই এর এক- 
মাত্র উদ্দেশ্য । 

(৪) একটি ধারণা থেকে অন্য একটি ধারনায় এর শন্তি অনায়াসে পারি- 
চালিত হতে পারে । 

(&) নিজ্ঞানের কোন কিছুই ভাষায় প্রকাশিত নয় । ভাষায় প্রকাশিত 
না হলে এর কোন কিছুই এমনকি অবচেতনেও পৌছতে পারে না । 

(৬) এর কোন ইচ্ছা অহং অথবা বাঁহজগত দ্বারা নিষেধিত হলে 
কিছু যায় আসে না। নিজ্ঞান আবার তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে । 

(৭) এর কোন য্যান্তবোধ নাই । 

(৮) এটা শিশুসৃলভ এবং বেশীর ভাগই যৌনকেন্দ্রিক । 

প্রথমদিকে ফুয়েড ভেবেছিলেন যে নিজ্ঞপনের বিষয়াবলী আমাদের 
আঁভজ্ঞতালব্ধ । কিন্তু পরবর্তিকালে তিনি স্বীকার করেছেন যে এর মধ্যে 
জশ্মের পর্বের বিষয়াবল৭ও ( যেমন জাতিগত উপাদানও ) থাকতে পারে । 
অবদমিত অদসের ইচ্ছাগুলোও এই নিজ্জ্ঞানে অবস্থান করে । নিজ্ঞনের 
এই জাতিগত বিষয়গুলোর পরিমাণ ব্যান্তর অবদমিত অভিজ্ঞতাগুলোর চেয়ে 
ঢের বেশ । 

ফুয়েড অদস্‌-এর যেসব বোঁশল্ট্েের কথা বলেছেন মিলার তার একটি 
তাঁলকা রচনা করেছেন £ 

(১) অদস নিজ্ঞান । 

(২) এটা অনৈতিক । 

(৩) সুখভোগননাতির দ্বারা পরিচালিত ॥ 

(৪) হযান্ততে বিশ্বাসী নয় । 

(&) সমস্ত অবদমিত ধারণাগুলো এতে থাকে । 

(৬) জাতিগত 'ববর্তনের সমন্ত সমান্টগত আভজ্ঞতা এতে সশ্টিত 
থাকে । 

(৭) যোনপ্রবৃত্তর সমস্ত শান্ত এতে জমা আছে । 

(৮) জীবনমুখী এবং মৃত্যুমুখশী সমস্ত প্রবৃত্তিগ্লো এর মাধ্যমেই 
প্রকাশিত হয় । 

(৯) সমস্ত প্রবৃত্তিগলোর উৎস এ ॥ 

(১০) প্রাগোঁতহাসিক অভ্যাস গঠনে এ-পাহায্য করে থাকে । 


৩৮ ফ্রয়েড 


অদস্‌ এবং নিজ্ঞানের অনেকগুলো বোশিম্টের মধ্য মিল থাকলেও 
আমাদের মনে রাখতে হবে থে এ-দ্যাট কখনই এক 'জানস নয় । নিজ্ঞনের 
কিছু অংশে অহম্‌ এবং আঁধিশান্তা আছে ! অহম্‌কে একাদিক দিকে অদসের 
বিপরশতধমর্” বল৷ যেতে পারে, ঘিও অদস থেকেই অহমের উৎপত্তি । 
শৈশব এবং বালে অদস- বখন অবচেতনের মধ্যে প্রবাহত হতে থাকে তখন 
মনের দ্বারা পারিবার্ততি হয়ে তার কি অংশ থেকে অহম সষ্টি করে। 
অহমের বৌশল্ট্যগ্‌লো এই £ 

(১) এর বেশশর ভাগই সচেতন । 

(২) বনন্তি সম্মত । 

(৩) জ্ঞানোন্দ্রিয় এবং বাহর্জগত এর কমশ্ছিল । 

(৪) বেশীর ভাগই স্বায়ত্বশ/ীসত ; কখনো কখনো অধিশাস্তা এর 
ওপর রাজত্ব করে থাকে । | 

(৫) তিন রকম শান্তির মধে) একে মধ্যস্থতা করতে হয়__অদশ-, আঁধ- 
শাস্তা এবং বহিজগত । 

(৬) নোৌতিক নিদেশগুলো অহম- মেনে চলতে চায় । 

(৭) স্ছান এবং কাল একমাত্র অহম বুঝতে পারে । 

(৮) এর সমস্ত চিন্তা ভাষায় প্রকাশিত, 'কন্তু সে ভাষা কথিত অথবা 
অকাঁথত হতে পারে । 

(৯) আমাদের ঘুমের মধে; এ যখন ঘাঁময়ে পড়ে তখন অদস- যাতে 
তার খেয়াল-খুশীমত তার ইচ্ছা চারতা্থ ( কাজ্পানকভাবেও, যেমন সপে ) 
করতে না পারে তার জন্য প্রহরী ( সেনসর ) রেখে দেয় । 

মিলার আধশাস্তাপন বোৌশল্টয গ,তপে(ব্-শও একটি তালিকা তৈরী করেছেন £ 

(১) অহম্‌ থেকে এর উৎপাত্ত। 

(২) কিন্তু তথাঁপ অহমের সমালোচনা করে থাকে এবং সময় সময় 
তাকে পারচালনাও করে । 

(৩) অহম সাধারণতঃ এখানে আসতে পারে না। 

(৪) এর খুব কম অংশই চেতনে আছে । 

(&) অদস্‌-এর বিপরবতধমর্ণ হলেও তার সঙ্গে এর সংযোগ আছে । 

(৬) জাতিগত এবং জাতির বিবর্তনগত বৈশিম্টগলোর সঙ্গেও এর 
নিবিড় সম্পক আছে । 


মনের গঠন ৩৯ 


(৭) ইঈডিপাস এষণা এবং জীবনের গোড়ার দিকের আবেগপূর্ণ কিয়া ও 
তৎসহ সেগুলোর প্রাতিক্রিয়ারাজিও আধশাস্তার মধ্যে থাকে । 

(৬) অধিশাস্তার জন্যই অহং নতিবিগহিতি কাজ করনে নিজেকে 
. অপরাধী অনুভর করে ॥ | 

(৯) আমাদের বিবেককেই অনেকে আঁধশান্তা বলে থাকেন। কিন্তু 
আধ়শাস্তা বিবেক থেকেও বেশন নীতিবান । এ নোতিকতা আবেগ ও অন্ধ ॥ 

সবশেষে, আমাদেরকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে মন এমন 'জাঁনস 
নয় যাকে ছুরি 'দয়ে আপেল কাটার মত ভাগ করা যায় । চেতন, অব- 
চেতন এবং নিজ্ান এমন তিনটে প্রকোষ্ঠ নয় যাদের মধ্যে যাতারাত নাই। 
তেমনি অহম্‌, অদস এবং অধিশাস্তা এমন নয় যে একের সঙ্গে অপরের কোন 
সম্পর্ক নাই । আঁক কষে মনকে এমন 'বাভন্ন অংশে ভাগ করা যায় না। 
আমাদের মনে রাখতে হবে মন একক, একই মনের বিভিন্ন দিকগৃলো বোঝা- 
বার জন্যই কেবলমান্র বাভন্ন দিকগুলোকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা 
হয়েছে এবং আঁক কষে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে । 


চতুর্থ অধ্যায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ 





জন্মের পর থেকে ত্রমে ক্রমে কি করে শিশু পূর্ণ ব্যান্তত্ব (991:901)9- 
1165)-সম্পন্ন ব্যন্তি হিসেবে গড়ে ওঠে সে সম্পর্কে ফ-য়েডের নিজসহ এক 
মতবাদ আছে । মনোবিজ্ঞানে আমরা সাধারণতঃ জানি যে জন্মগত গুণাবলি 
এবং পাঁরবেশ এই দুটির সংঘাতে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে । কস্তু এ দুটির মধ্যে 
কোনটির গুরুত্ব বেশ অর্থাৎ ব্যান্তিত্ব গঠনে কোনটির অবদান বেশী- এ 
নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেম্ট মতানৈক্য আছে ॥। যা'হোক, ব্যান্তত্বের 
প্রচয়” সম্পর্কে যতগুলো মতবাদ আছে সে গুলো থেকে ফহ়েড, এ্যাডলার, 
প্রমুখ কতিপয় মনস্তার্তুকদের মতবাদের পার্থক্য এই যে এদের মতে ব্যান্তিত্ব 
খুব অল্প বয়সেই পূর্ণ প্রকাশ পায় । ফ:য়েড যেমন বলেছেন যে & বছরেই 
আমাদের ব্যন্তিত্বের পূর্ণ প্রচয় হয়ে যায়। পরবতাঁকালে. আমাদের 
ব্যান্তত্বের যে পারবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায় সেগুলো আসলে মৌল 
কোন পাঁরবর্তন নয় । ৫ বহরের শিশুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এবং এ শিশু 
যখন &০ বছরের প্রো হবে তখন তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে মৌল কোন পাথ-ক্য 
নাই । ফুয়েডের মতে ব্যস্তিত্ব স্থাবর । ব্যন্তিত্বের পারবর্তনশীলতায় তিনি 
বিশ্বাস করতেন না, কারণ একবার ব্যন্তিত্বের পূণ” প্রচয় হয়ে গেলে তার মধে 
আর পন্িবর্তন আসে না; & বছর বয়েস থেকে ব্যন্ডি নিরবচ্ছিন্ন একক 
ব্যন্তিত্বের অধিকারণী । 

বংশগত যে জিনিসাটর সঙ্গে পরিবেশের সংঘাতের ফলে আমাদের 
ব)ন্তিত্বের প্রচয় হয়ে থাকে ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন কামপ্রবাত্ত বা 
লিবিডো । তানি সকলপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একপ্রকার শান্ত আছে 
বলে মনে করতেন । এই শন্তিকে দুভাগে ভাগ করা যায় একদিকে এই 
শান্তি আমাদের আত্মরক্ষা এবং প্রজজন করছে, অন্যাদকে এই শান্ত ষে অচৈতন্য 
জগৎ থেকে সস্ট হয়ো সেই অচৈতন্য জগতে আমাদের ধ্হংসের মাধ/মে 
আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে । প্রথম প্রকিয়াকে প্রগাতিপন্থী এবং দ্বিতীয় প্রকিয়াকে 
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প্রগাতিবিয়োধী বলা যেত পারে । প্রগাতিপন্থন প্রক্রিয়ার শান্তকে ফ্লুয়েড নাম 
দিয়েছেন কামশন্তি । কামকে ফ্ুয়েড এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন £ 41409. 
যেসব সহজাত প্রবৃত্তিকে আমরা সাধারণভাবে 'ভালবাসা'র প্রব্্ত বলতে 
পার সেসব প্রবাত্তর একন্রিত শান্তকেই কাম বলা যায় ।* স:তরাং ফ্ুয়েডের 
ভাষায় কাম বলতে শুধ্‌ যৌন-ক্ষুধা বোঝায় না। অবশ/ যৌন-ক্ষুধা থেকে 
আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, বাবা-মায়ের প্রতি ভালবাসা, সন্তানের প্রতি প্লেহ, বন্ধৃত্ব 
অথবা মানব সমাজের প্রতি ভালবাসা, এমন কি জড় পদার্থ এবং কাল্পাঁনিক 
ধারণাকেও আলাদা করা যায় না। ফ্য়েডের মতে এ-সবাকছুর অভ্তরালেই 
এ একই কাম নিহত আছে । পাঁরবেশের দ্বারা মাজত বা পরিবতিত হয়ে 
এগুলো এখন এমন হয়ে গেছে যে এগুলোর মধ্যে সাধারণতঃ আমরা 
কামের আস্তত্ব আছে বলে মনে কার না । কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এ- 
সবাকছুর মধ্যে আমরা সাধারণতঃ কাম অর্থে যা বুঝে থাকি অর্থাৎ 
যৌন-ক্ষুধা, তা' নীহত আছে-_একথা ফ:য়েড কখনোই বলেন নাই ।* 
ফ্ুয়েড-এর এই কাম সম্পর্কে মতবাদ মনোবিজ্ঞনীদের মধ্যে তুমুল 
আলোড়নসঁম্ট করেছে । তাঁর এই সর্ব-কাম-বাদের জন্যই তাঁর শিষ্য ঞাড়লার 
এবং ইয়ং তাঁর থেকে সরে পড়েন । ইয়্‌ং-এর মতে 110100 হল ব্ন্তির 
সকল প্রকার প্রচেষ্টার মূল শন্তি, শুধু যৌন আকাত্খার নয় । ইয়ুংএর এই 
মতবাদের সঙ্গে দার্শীনক বার্গস+এর প্রাণশক্তিবাদ এবং ম্যাকডুগাল-এর 
সজীবতাবাদ-এর মিল আছে । এ্যাড-লার (4৯1০১), কারেন হোরনে 
(18790. 17070099), এরিক ফোম্‌ (70710 787:020170), সুলিভান 
(99111%9,), ওটো র্যাংক (0৮6০ 7৪]:) এবং বিনসৃওয়াংগারের 
(131708%58,12291) মত আনন্তত্ববাদ মনঃসমীক্ষকগণ ফু়য়েডের কামবাদের 
দারুণভাবে বিরূপ সমালোচনা করেছেন । এ্যাভূলারের মতে শিশুর হান- 
মন)তার (11919110716 19911175) মধ্যে তার বিশেষ এবং অদ্ভুত ব্যান্তত্ব 
লুকিপ্নে আছে । জ্যেন্ঠদের মধ্যে সে নিজেকে হীন মনে করে-_কায়কশন্তি, 
বাদ্ধ, ইত্যাদি দক দিয়ে এবং এই হশনমন্যতা দূর করার জন্য তার 
উত্তরকালের সকল রকম প্রচেষ্টা । এই প্রচেম্টার মাধ্যমেই তার ব্যন্তিত্ব গড়ে 
3,100 205185 ০0৫1 00055 11050100165 ৮151018108৩ 6০ 10 ৮/10 211 1880 1038% 
০৩ ০0200115650 05061 0১০ ৬/০1:৫ 1,0৮৩. 
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ওঠে । কারেন হোরনে বলেন যে শিশু পরিবার পারজন দ্বারা পাঁরবোণ্টিত 
থাকলেও নিজেকে খুব অসহায় ভাবে । হোরনে একে 'মোৌল-উৎকণ্ঠা' আখাা 
দিয়েছেন । পরবার্ত কালে শিশু তাই ভালবাসা, সৰাধীনতা অথবা ক্ষমতার 
জন্য প্রাণপণ চেজ্টা করে যাতে করে সে এগুলোর দ্বারা তার 'মোল-উৎকণ্ঠা 
দূর করতে পারে । ওটো র্যাঙ্কের মতে জণ্মের সময় শিশু হঠাৎ এক আত 
বিচিত্র জগতে অবতীর্ণ হয়, যেখানে সবাকছুই বলতে গেলে একেবারে 
অচেনা । কাজেই সহাভাবিকভাবেই তার 'মৌল-উৎকণ্ঠা'* হয়ে থাকে । 
সুলিভানও ব/ন্তিত্ব গঠনে কামের ওপর অতটা গুর্ত্ব আরোপ করেন নি। 
সামাজিক সম্পর্ক থেকেই তাঁর মতে ব্যান্তিত্ব গড়ে ওঠে । অন্যদিকে বিন:স- 
ওয়াংগার হলেন আস্তিত্ববাদশণ মনঃ সমীক্ষক । হাইডেগার (779199228:), 
হুসেল" (3558011) প্রমুখ অস্তিত্ববাদী দাশশীনক এবং বার্গস* ও মিন্কা- 
উদ্কি দ্বারা তান প্রভূত প্রভাবান্বিত হয়োছিলেন। তাঁর মতে জাগাঁতিক- 
শন্যতাৎ এবং ব্যান্তগত একাকিত্বই আমাদের উদ্বেগের কারণ । আমরা 
বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এই উদ্বেগ দূর করতে অথবা ভুলে থাকতে 
চাই। ব্যন্তিত্ব গঠনেও তাই এগুলোই মূল 'নিদ্ধারক | 

সৃতরাং বোঝা গেল যে ফ:য়েডের কামবাদ এদের কেউই পুরোপুরি 
স্বীকার করেন নি । অপরাদিকে কামবাদকে হাজার হাজার মনোবিজ্ঞানী সাদরে 
গ্রহণ করেছেন । শিল্প, সাহিত্য, ইত্যাদতেও কামবাদ এক বিশ্লব সষ্টি 
করেছে । যাঁরা কামবাদকে পুরোপ্যরি গ্রহণ করেন নি তাঁরাও স্বীকার 
করেছেন যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি-গুলোর মধ্যে যৌন আকাঙ্খাই সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ । এবং যৌন-আকাঙ্খার সঙ্গে ফুয়েডের কামবাদ ঘানষ্ঠভাবে 
সম্পর্কযুক্ত ॥ ফুয়েডের স্বপ্নতত্ব এবং তাঁর মনঃবিশ্নেষণের সার্থকতা তাঁর 
কামবাদকে প্রাতচ্ঠিত করেছে বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন । 

ফ:য়েডের কামবাদফে সহজে ডীড়িয়ে দেয়া যায় না। আমাদের ভুললে 
চলবে না যে মানুষের আদ বংশধরেরা পশু ছিল । আমরা যাকে মানাবিক 
গুণ বা আধ্যাত্িক গুণ বাল সে সবই মানুষের পাশবিক প্রবাত্তগুলোর 
বেদীর ওপর ক্রমে ক্লমে গড়ে উঠেছে । এবং সেজন্য পাশবিক বা জৈবিক 
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গুণাবলি এগুলোর মধ্যে কিয়ং পরিমাণে দশ্যতঃ বা অদশ্যতঃ বত'মান 
থাকবে, এতে আর অবাক হবার কি আছে 2 ফঃয়েড, উচ্চাঙ্গ প্রবতি-গুলোর 
জৈবিক উৎস আছে এ-কথা বলে উচ্চাঙ্গ প্রবৃত্তগুলোর অবমূল্যায়ন করেন 
নি। নিরপরাধ, নিষ্পাপ শিশুকে তিনি পরিপূর্ণ কামের আধার বলেছেন 
ঠিকই, কিন্তু এই সত্য উদ্ঘাটনের ফলে শিশুর অবমূল্যায়ন নিশ্চয় করা হয় 
1ন। ক্রাইকটনামিলার তাঁর “02177 91)0970919%518 গ্রণ্হে ঠিকই বলেছেন £ 
প্ঙ্কে জণ্মালেও পঙ্কজ কুসুমের মূল্য কিছ কম নয় । 

ক্লাইকটনামিলার ফঃয়েডের মতানুসারে কামের নিম্বাীলখিত বিষয়গুলো 
উল্লেখ করেছেন £ 

(১) কাম ব্/ন্তির মধে/ সর্বদাই বর্তমান । শিশুর মধ্ও কাম পূর্ণ 
ভাবে বিরাজমান । আমরা যাকে যোৌন-আকাঙ্খা বাল তা' কামের একটা 
অংশমান্র | 

(২) বাঁভন্ন বয়েসে এবং বিভিন্ন শারশীরক অবস্থায় কামের তীব্রতার 
তারতম্য হাতে পারে । 

(৩) শরীরের বিভিন্ন চ্থছানের মাধ্যমে কামকে উত্তোজিত করা যেতে 
পারে । যে সব স্থানের মাধমে কামকে উত্তেজিত করা যায় সেগুলোকে 
কামুক্তেজক স্থান বলা হয়। এই স্থানগুলো আহার, মলমূত্র ত্যাগ এবং 
প্রজনের সঙ্গে সম্পকর্যুন্ত । শিশুর বাভন্ন বয়সে স্বাভাবিক ভাবেই এই 
স্থানগুলোর পরিবত'ন হয়ে থাকে । শেষে এই স্থানগুলোর একটিতে কাম 
স্থায়ীভাবে সীমাবদ্ধ হয় । এই পদ্ধাতকে প্রদেশীকরন বলা হয়। ৫ বছর 
বয়সেই এই প্রর্দেশশকরন শেষ হয়ে যায় । 

(৪) কাম সম্পূর্ণ স্বার্থপর এবং শারীরিক সুখের ওপর নিভর করে । 

(&) বাস্তবতা বা বহিজগত যাঁদ কামের প্রকাশকে বাধা দেয় তা'হলে 
ব্যান্ড ক্প-সম্টির* স্মরনাপন্ন হয় । কঙ্পণায় সে কামের তুম্টি সাধন করে । 

(৬) অহং যাঁদ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কামকে প্রকাশিত হতে না দেয় 
তা'হ'লে অহং কামকে নিভর্জানমনে অবদমিত করে পাঠিয়ে দেয় । কাম 
তখন নিজ্জ্ঞান মনে সন্ত অবস্থায় থাকে । কিন্তু সেখান থেকেও সে নিরবচ্ছি্ 
ভাবে প্রকাশিত হতে চেত্টা করে, ফলে বায়ুরোগ দেখা দিতে পারে ।* 
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তাহলে প্রশ্ন জাগে, আমাদের স্বাভাবক জীবন কোনাট 2 ফয়েড 
বলেছেন যে অদস্‌-এর প্রকাশিত হবার প্রচেষ্টা এবং অধিশাস্তা ও বাস্তবতার 
কাছে অহং-এর আত্মসমর্পন, এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্যই স্সভাবিক লক্ষণ । 

এখন জন্মের পর থেকে বাভন্ন বয়েসের স্তরে কাম কোন্‌ কোন্‌ স্থানে 
থাকে তা" এবং তার বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলো অনুধাবন করা যাক । জন্মের 
সময় শিশুর কামের বিশেষ কোন স্থান থাকে না। মিলার বলেন £ জন্মের 
সময় শিশুর সর্বশরীরে কাম ছড়িয়ে থাকে । অল্প পরেই প্রথম কামদ্দীপক 
কেন্দ্রু গড়ে ওঠে তার অধর-ওচ্ঠে । স্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে শিশ্‌ তার কামের 
তুষ্টি উপভোগ করে ; শুধু ক্ষাল্নবাত্তব জন্য সে স্তন্য পান করে না। 
তাই আমরা দেখতে পাই যে সে হাতের কাছে যা কিছু পায় তাই-ই প্রথমে 
মূখে দিতে চায় । তখন অধরোহ্ঠই একমাত্র কামুদ্দীপক কেন্দ্র হিসেবে কাজ 
করে । ৬ মাসের মধোই শিশু এই কামুদ্দীপক কেণ্দ্ু ত্যাগ করে এবং অন্য 
কামুদ্দীপক কেন্দ্র গ্রহণ করে । এটাই স্বাভাবিক । কেন একটি কামহদ্দীপক 
কেন্দ্র ত্যাগ করে অন্য কামুদ্দীপক কেপ্ত্র শিশু গ্রহণ করে সে সম্পর্কে 
ফ:য়েডের বন্তব্য খুব স্পম্ট নয় । তবে আমরা বলতে পার যে এটা শারীর- 
তাত্বক কারণেই সম্ভবতঃ হয়ে থাকে । কিন্তু একটা কথা আমাদের সব সময় 
মনে রাখতে হবে যে একটি কামুদ্দীপক কেন্দ্র ত্যাগ কর অপর একটি কামু- 
দীপক কেন্দ্র শিশহ গ্রহণ করলেও পূবেরি কেপ্দ্রটিকে সে একেবারে পারিত্যাগ 
করে না। অর্থাৎ অধরোচ্ঠরুপ কাম-দ্দীপক কেন্দ্র ছেড়ে দিয়ে পায়ূকেন্দ্ 
গ্রহণ করলেও শিশু তখনও অধরোচ্ঠের দ্বারা কামের কিয় পাঁরমাণে তুম্টি 
সাধন করতে পারে । এই দুটি কাম,দ্দীপক কেপ্দ্রের মধে। থাকে শধু তাব্র- 
তার বা গুরুত্বের তফাং। তাই খন নন্নঃপ্রাপ্ত ব্যন্তু যৌন-আকাগ্খার জন্য 
চুদ্ধন করে তখন তার প্রথম কামুদ্দীপক কেন্দ্র মাধ্যমেই কিয়ৎ পাঁরমানে 
কামের তুষ্টি সাধন করে থাকে । এটাই স্বাভাবিক । কস্তু বয়ঃপ্রাপ্তির 
পরও যা প্রথম কামুদ্দীপক কেপ্দ্রই তীব্রতম থাকে তাহলে তাকে স্বাভাবিক 
বলা চলে না। সংবদ্ধতা*০ এবং পশ্চাদ্গমনের*: আলোচনার সময় এ- 
1জাঁনসাটি আরও স্পম্টভাবে বোঝার চেম্টা করা যাবে । 

যাহোক, পরবর্তী ক!মুদ্দীপক কেন্দ্র হ'ল পায়ু । শিশু তখন মলত্যাগের 
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মাধ্যমে কামের তুম্টি করে থাকে । মিলার বলেছেন যে, মানবাঁশশুর যে তার 
মলের মধ্যে একটা স্পম্ট ওৎসুক্য, এতে আশ্চর্য হবার কিছ নাই । পশুদের 
মধ্যেও অনুরূপ ওৎসুক/ বা আনশ্দ লক্ষ; করা যায় । মলত)াগের সময় শিশু 
পায়ুতে একপ্রকার দৈহিক সূখ অনুভব করে । এই সখকে কামতৃ্টি- 
জনিত সুখ িল্ন আর কিছ, বলা যেতে পারে না। 

অধরোগ্ঠ কামৃদ্দীপক স্তরকে মুখকামী শুর:£ এবং পায় কামূণ্দীপক 
স্তরকে পায়্‌কামীত্তর:5 বলা যেতে পারে । মুখকামীস্তরকে ফঃয়েড দুভাগে 
ভাগ করেছেন । কোন কোন শিশু এই সময় অবাধে স্তুন্য পান করে থাকে । 
এরা পরবর্তীকালে আশাবাদী হয় এবং চিন্তামুন্ত অবচ্ছায় জীবন যাপন 
করে। অপরকে কিছ দেয়ার চেয়ে অপরের কাছ থেকে গ্রহণে এদের আনশ্দ 
বেশী । আবার যে শিশু এই স্তরে স্তন্য পানে নানাভাবে বাধা প্রাপ্ত হয় তারা 
উত্তরকালে দুঃখবাদ হয়ে থাকে । তারা অস্ছিরচিত্ত হয় এবং অপরের ওপর 
নিভ“রশশল হয় । পায়ূকামীস্তরবেও আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। 
প্রথমভাগে পড়ে সেই সব শিশুরা যারা মলত্যাগেই বেশী আনন্দ পায় আর 
'দ্বিতীয়ভাগে আছে সেই সব শিশুরা যারা মলতাাগের চেয়ে মল ধরে রাখতেই 
আনণ্দ পায় বেশী ॥। ফঃ়েডের মতে পায়;কামনস্তরে কোন বোন শিশুর 
চরিত্রে তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য বরা হায় ঃ 

(১) শৃঙ্খলা-_ষ্থা শারীরিক পারচ্ছন্নতা, নিভরশশলতা, ছোট ছোট 
কাজে 1িববেচনা, ইত্যাদি | 

(২) মিতব্যায়তা, যা' নাকি গ্ধনৃতাতেও পযণবাসিত হতে পারে । 

(৩) একগ:য়েমী, যা নাকি ওদ্ধত্যেও পেশছুতে পারে । 

এই তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে একই শিশুর মধ্যে থাকতে পারে । 
সুতরাং এই তিনাঁট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা মিল খুজে পাওয়া যেতে পারে । 
প্রাপ্তবয়স্ক ব্যন্তির মধ্যেও এই তিনটি বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে থাকতে দেখা ষায়। 
এই ভ্তরেই মনের অদস্‌-অহং-আধিশাস্তা গঠন শুরু হয় । অদপ: প্রাতীক্রিয়া- 
স্বরুপ মলত্যাগ করতে চায়, কিন্তু মা ( আধশাস্তা ) হয়তো যেখানে সেখানে 
এবং যখন তখন মলত্যাগ পছন্দ করেন না। এই অবস্থায় অহং অসময়ে এবং 
যেখানে সেখানে মলত্যাগ না করে মল চেপে রাখে । মাকে খশা 
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করার জন্যই সে মল চেপে রাখে । কিন্তু মল চেপে রাখলেও সে একপ্রকার 
সুখ অনুভীত ( প্লায়গত ) পায়দেশে অনুভব করে । এটা একপ্রকার আতি 
সাধারণ বায়রোগ বিশেষ । অহং এখানে দেখতে পেল যে সে আঁধ- 
শাস্তাকে ( এখানে মাকে ) খুশস রেখেও সে ম্লায়বিক সুখ অনুভব করতে 
পারে । 
দ্বিতীয় প্রকার বাশিষ্ট্য হ'ল এই যে এখানে মা হয়তো শিশুকে মল- 
ত্যাগের জন্য পণড়াপসীড় করছেন, কিন্তু শিশ« সহজে মলত্যাগ করছে না । 
এখানে মলত্যাগ করার জন্য মাকে পধড়াপশীড় করতে দেখে শিশু তার আত্ম- 
গারমা অনুভব করছে এবং একই সঙ্গে চেপে রাখা মল থেকে সে এক প্রক'র 
ম্লায়বিক সুখ অনুভব করছে । শিশু এখানে বুঝতে পেরেছে যে তার 
সহজাত প্রবৃন্তকে চেপে রেখে বা অবদাঁমত করে রেখে সে মায়ের ওপর 
ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে । কারণ সে মলত্যাগ না করা পর্য্যস্ত মা তাকে 
পশড়াপশীড়ি করবেনই । 
তিতা য় প্রকার বৈশিন্ট্য অর্থাৎ পায়ূস্তরের একগহয়েমভাব পরবতর্শকালে 
তন ভাবে প্রকাশ পেতে পারে-_অত্যাধিক গর্ব, আধকার দাবী করা, এবং 
অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা । মলতগাগে বাধাপ্রাপ্ত হলে শিশু মনে 
করতে পারে যে সে এক অমব্/ সম্পদের €( মল ) আধিকারী । তাই সে 
অহামকা অনুভব করতে পারে । আবার শিশু ভাবতে পারে যে বড় হলে 
তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না । শিশু মায়ের এই বাধা দেওয়াকে কিছু- 
তেই সহ্য করতে পারে না। অথবা শিশু ভাবতে পারে যে তাকে যেমন 
যেখানে সেখানে মলত॥/াগ করতে দেওয়া হয় নি, তেখ্রান সে-ও কাউকে যা 
খুশী তাই-ই করতে দেবে ন।। এসব জিনিস আমাদের কাছে অদ্ভুত 
মনে হলেও আমাদের এ-কথা ভুললে চলবে না যে প্রাপ্তবয়স্কদের 
চিন্তাধারা বা যুক্তি এবং শিশুদের যুক্তি অথবা চিস্তাধারার মধ্যে 
আকাশ-পাতাল ব্যবধান । তাই শিশুর এই প্রকার য্যান্তি আমরা 
হেসে ডীঁড়য়ে দিতে পারি না। আবার আমার্দের শৈশবে-ও যে এ- 
সব ঘটেছিল এবং আমরাও মে এমন অদ্ভুত চিন্তা করেছিলাম-_এ-সব 
ভাবতে আমাদের অদ্ভুত লাগে । আমরা ভাব যে আমরা শৈশবে এমনতল 
কোনদিনই ভাবি নি। [কন্তু মনঃসমবক্ষণের দ্বারা ফয়েড স্পন্ট করে 
চুন যে প্রত্যেকের শৈশব জীবনেই এমনতর অদ্ভুত ব্যান্তধারা ছিল । 


বক্তিত্বের বিকাশ ৪৭ 
বড় হয়ে আমরা সে-সব জিনিসকে আমাদের নিজ্ঞান মনে পাঠিয়ে দিয়েছি, 
তাই এসব এখন আমাদের অন্তত লাগে । 

আরও একাঁট বিষয় স্পষ্ট ভাবে বোঝা উচিত, মিতব্যয়িতার সঙ্গে পায়ূ 
স্তরের কি করে সম্পর্ক থাকতে পারে । মলই শশুর মতে তার একমান্র 
সম্পান্ত । তাই সে পাঁরণত বয়েসে ধন-দৌলত ইত্যাদর সংগে মলের একটা 
সম্পর্ক খুজে পায় ॥। এটা এক প্রকার বাতুলতা মনে হতে পারে, কিস্তু 
একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে আমরা কথাবার্তায় মলের সঙ্গে অর্থের সম্পকের 
বথা ব্যবহার করে থাকি । এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা না করে মান্র কিছ উদা- 
হরণ নেয়া যাক | ইংরেজীতে (টাকা নিয়ে নোংরামি করা**; কদর্মান্ত লোভনণয় 
বস্তু **; নোংরা জিনিসে গড়াগড়ি যাওয়া ৭ ; নালায় টাকা ছ“ড়ে ফেলে 
দেয়া ):৭ : ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে ।+* আমরা বলে থাকি হাঁসে 
সোনার ডিম দেয় । এখানে মলের সঙ্গে অর্থের সম্পক লক্ষ্য করা যেতে 
পারে । ব্যাবিলনিয়াতে বিশ্বাস ছিল বে সোনা হ'ল নরকের মল । ব্যাবিলনিয়ার 
ভাষায় অঞ্ের আঁধপতি হ'ল মেমন (]18707002) আর নরকের আঁধপতি 
হ'ল মনমনং (18,101779,0) । সুতরাং এদুটি শব্দের মধ্যেও সম্পর্ক আছে 
বলে মনে হয় । উপকথায় আমরা জান যে দৈত্যরা তাদের 'প্রিয়জনদেরকে 
অথ দিয়ে যায়, কিন্ত; পরক্ষনেই অর্থাৎ তার চলে যাবার পরই সে অর্থ মলে 
পরিণত হয় মলের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক এখানে সংস্পন্ট;” 1 বাংলা 
ভাষাতেও অনেক সময় টাকাকে “হাতের ময়লা” বলা হয় । 

পায়ুস্তরের পরে আসে উপস্থস্তর*৭ 1 কিল্তু উপক্ছস্তরন আলোচনা করার 
আগে আমাদের দ্যাট জিনিস সবন্ধে স্পম্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন 1 প্রথমটি 
হ'ল কামের বিবর্তন । কাম প্রথমে অধর-ওম্ঠে থাকে, পরে আসে পায়ূতে 
এবং তারও পরে উপস্থতে । অবশ্য এক স্তর থেকে অন্য স্তরে কাম যায় একথা 
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বলাতে আমরা অবশ্যই বুঝব না যে, যে স্তর থেকে কাম চলে অন্য স্তরে গেল 
সে স্তরের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল । সেস্তরের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে 
গেল মাত, তার কাজ একেবারে ফুরিয়ে গেল না একথা আগে বলা হয়েছে । 
স্বাভাবিক যোন-জীবন শুরু হলেও তাই আমরা দোঁথ যে মুখকামণতার রেশ 
হসেবে ব্যন্তি চুম্বন করতে ভালবাসে, সিগারেট খেতে ভালবাসে অথবা 
বন্তুতা করতে ভালবাসে । পায়কামও কিছুটা থেকে যায় । পায়ূদেশে 
উত্তেজনা জনিত সখ তখনও ব্যান্ত উপভোগ করতে পারে । আর উপস্থ- 
কামের রেশতো থাকেই, কারণ আমরা জানি যে ঈডিপাস এষণার (0911) 
90917019195) রেশ পারণত বয়সেও থাকে । কিণ্তু একটি স্তর থেকে কাম 
অনাস্তরে যায় কেন তা, ফ্ুয়েড পাঁর*কার ভাবে বোঝাতে পারেন নি। 
শাররতত্বের দিক থেকে বিচার করলে গুরুত্বের দিক থেকে এর তিনটি 
স্তরকে পর পর এভাবে সাজানো যায়- মুখ, পায় এবং উপস্থ । মুখ 
এবং পায়ু উভয়ই ব্যান্তর নিজের আত্মরক্ষা এবং পাঁরিবদ্ধনের সহায়তা করে । 
যৌবন এলে এদের কাজ গোঁণ হয়ে পড়ে । উপস্থের কাজই তখন সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়ায়, কারণ ব্যন্তি তখন সহাভাবিক ভাবেই প্রকারান্তরে বংশ 
বৃদ্ধির দকে ঝোঁকে । মুখ এবং পায় এখন উপচ্ছের কাজের সহায়তা করে 
এবং তাকে শন্তি যোগান দেয় । এটাই বোধহয় বিবর্তনের অন:শাসন । ক্লাইক- 
টনমিলার বলেছেন £ যে এভাবে চিন্তা করা যেতে পারে বে. বয়ঃপ্রাপ্ত বান্তির 
ন/নাবধ সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর চঁরিত।্থ করার ধারা হ'ল ব্ন্তির ব্াান্তগত 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যগত কাধকলাপকে তার জাতগত সখ-স্বাচ্ছন্দাগত কিয়াকর্ম- 
দ্বারা ক্রমান্বয়ে অবদামিত করে 1 

আমাদের দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল এই ঘে কাম শুধুমান্র মুখ, পায় ও 
উপস্থ এই তিনাট কেন্দ্ুই থাকে না, 'বাঁভল্ল সময়ে কামের 'বাভল্ন দিকেও 
প্রবাহিত থাকে । যেমন মুখ-কামশ সহকামণী (৪0৫০-9706109)-ও বটে । 
অথণং মুখকামী শিশুর কাম শহধুমান্র অধর-ওষ্ঠেই থাকে না, শিশু এই 
সময় সবকামীও বটে । এখানে সহকামশ বলতে আমরা এই বুঝব যে শিশু 
প্রোমকও বটে আবার সে নিজেকেই নিজে ভালবাসে । অদস--এর তাড়না- 
তেই শিশু এমন হয়ে থাকে । 1শশর মধ্যে এই সময় অহং জল্মায় না। 
সুতরাং সে নিজেকে অদস: থেকে আলাদা করে দেখতে পারে না। সে 
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নিজেই নিজেকে ভালবাসছে অথবা নিজের দেহকে 1নজেহ উত্তেজিত বরে 
নিজে সুখ অনুভব করছে তা সে বুঝতে পারে না- শুধু সুখানুভাতি- 
টুকুই তার হয়ে থাকে । 
পায়ূস্তরে শিশুর মধ্যে আত্ম-রাঁতি বা নারাসাঁসজম্‌ থাকে । এই সময় 
সে নিজেকে ভালবাসে । কিন্তু সবকামীতার থেকে এটা ভিন্ন প্রকৃতির । 
পায়স্তরে অহং জন্মায়, তাই অহং তখন কামকে 'নজের দিকে চালিত করে 
থাকে । আর সহ-কামীতায় অহং না থাকায় শিশুর মধ্যে শুধু অদস- বর্ত- 
মান থাকে, এবং সেইজন্যই সেখানে কামকে চালিত করার প্রশ্নই ওঠে না। 
বলা যেতে পারে: স্ব-কামতায় অদস- নিজের মধ্যে থেকে নিজেকে ভালবাসে, 
কেননা সেখানে তখনও অহং নেই । আর আত্মরাতিতে অদস্‌ থেকে অহং 
বেরিয়ে এসে নিজেকে তার ভালবাসার পান্র করে নেয় । আত্মরাঁতিতে অহং 
“ভাগে ভাগ হয়ে ( বিষয়ী ও বিষয় ) একে অপরকে ভালবাসে । গ্রীক- 
পুরাণে নারসিসাস ছিলেন নদীদেবতা সোঁফিসাস-এর পত্র ! দেখতে তিনি 
ছিলেন অপূর্ব সুন্দর । ইকো দেবী তীর প্রেমে পড়লেন, কিন্তু নারাঁসসাস- 
তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেন । দেবী ভেনাস নারাঁসসাসের অহমিকা দেখে 
তাঁকে আঁভশাপ দেন। ফলে, নারাঁসসাস ঝর্ণার জলে তাঁর নিজের ছায়া 
দেখে সেই ছায়ার প্রতি প্রেমাবিন্ট হয়ে পড়েন এবং বিলাপ করতে করতে মারা 
যান ও একাঁট ফুলে পরিণত হন । 
উপস্থকামে কাম নিজের দিকে চালিত হয় না। কাম তথন বাহজগতের 
বস্তুর প্রাত চালিত হর । শিশু তখন বাহিরজগত থেকে শুধু প্লেহ ও আদর 
চায় না, তার অচেতনমনে কামের অনূভাতিও থাকে । এই সময় শিশুর 
বয়স মাত্র ৩/৪ বছর থাকে । স্বাভাবিক ভাবেই মা-ই হ'ন শিশু-ছেলের 
প্রথম প্রিয়তমা । কারণ মা-ই তখন সাধারণতঃ সবচেয়ে কাছের মানুষ । 
এটাকেই ফ্লুয়েড ঈডপাস্‌ এষণা (09911)05 0০:1)125) বলেছেন । 
শিশ--মেয়েও অনুরূপভাবে বাবার প্রাতি আকৃচ্ট হয় । এটাকে বলা হয় 
আবাত্ত ঈডিপাস এষণা (10৮97690 09911)05 030110])195), 
৩/৪ বছর বয়সেই কাম মুখ এবং পায় থেকে সরে এসে উপস্থে অবচ্থান 
করে। শিশু তখন উপস্থ উত্তেজিত করে সুখ অনুভব করে । শিশু-ছেলে 
তার পুং-জননেন্দ্রিয়্ এবং শিশু-মেয়ে তার স্ত্ী-জননোন্দ্িয়স্থ ক্লাইটরিসঞ্চ 


'ক্্রী-যোনিন্থ পুরুষের লিঙ্গসদৃশ যন্তরবিশেষ । 
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(011,015) উত্তেজিত করে সুখ অনুভব করে । পংশজননোন্দ্রিয় থেকে 
স্তী-জননেন্দ্রিয়গত ক্লাইটারস ( স্তীযোনিন্থ পুরুষের লিঙ্গ সদশ যন্ত্র 
বিশেষ ) আকারে ছোট হলেও শিশু-মেয়ে ভাবে যে এ-দুটো আসলে একই 
জিনিস, তফাৎ শুধু এই যে ক্লাইটরিস তখনও স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয় নি। এবং সেই জন্য শিশু-ছেলে এবং শিশু-মেয়ে উভয়েই 
মায়ের প্রাতি কাম পরিচালিত করে । কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শিশু-মেয়ে 
ভাবে যে তার সহাভাবিক উপস্থ ( পুং-জননেন্দ্রিয় ) সম্ভবতঃ মা কেটে ফেলে 
দিয়েছেন । তাই সে তখন মায়ের প্রতি ?বর-প মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং 
বাবার প্রাত আকৃন্ট হয় । এখানে লক্ষ্য-করা ' বিশেষ প্রয়োজন যে ছেলে 
এবং মেয়ে উভয়েই প্রথমে মায়ের প্রতি কাম পরিচালিত করে । এবং এই 
কারণেই ফুয়েড ইলেকন্রা কমৃস্লেক:স কথাঁটিকে পরবার্তকালে বাদ 'দিয়ে তার 
পরিবর্তে আবাঁতত ঈিপাস এষণা কথাটি ব্যবহার করেছেন । প্রথমে 
ফ্লয়েডের ধারণা ছিল ষে ছেলে যেমন মায়ের প্রাত আকৃম্ট হয়, তেমনি মেয়ে 
বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয় । পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন । তানি 
বলেন যে উভয়েই প্রথমে ময়ের পুতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু মেয়ে যখন ভাবতে 
আরম্ভ করে যে মা তার লিঙ্গ কেটে ফেলেছেন তখন সে মায়ের থেকে কাম 
সরিয়ে এনে বাবার প্রতি চালিত করে । এই জন্যই ফ:য়েড মেয়েদের কামকে 
আবর্তিত ঈডিপাস এষণা কলেছেন। সাধারণভাবে ঈডিপাস এষণা 
এবং আবারতত ঈীদপাশ এষণা এ-দটোকে আলাদা করে বলা থায় না, 
কারণ এ-দুটো মূলতঃ একই | সাধারণ ভাবে বলবার সময় আমরা দুটোকেই 
ঈড়িপাস্‌ বলে থাকি। 

মনঃলমাক্ষণে ঈডিপাস্‌ এষণার গূরুদ্ধ বাড়িয়ে বলা যায় না। আর্ট 
জোনস বলেছেন £নির্জানমণের মধ্যে এই এষণাকেই ফ্ুয়েড মূলকেন্দ্রু বলে- 
ছেন। এই এষণার 'সঙ্গে শিশুর সম্পকেরি ওপরই সবকিছুর চেয়ে বেশখ 
নিভ'র করে শিশর ভবিষ্যৎ চরিন্র এবং আবেগজতান এবং খাঁদ কখনো মনো- 
রোগ হয়, তা-ও । এটা হ'ল মলঃমমীক্ষণের লবচেয়ে বৈশিষ্ট)গত এবং 
গারৃত্বপূর্ণ আবিক্কার । এই এষণার বিরুদ্ধেই ব্যস্তির সমস্ত বাধা এবং 
বাইরে থেকে মনঃসমণক্ষণের বিরুপ সমাভলাচনা পাঁরচাজিত হয়েছে । . এই 
বাধা, যতুরকম বহন্ধা রূপই পরিগ্রহ করুক না ক্রেন এবং 'মনঃসঘনক্ষণকে 
যতাদিক 'দিয়েই সমালোচনা করা হোক না-কেন” দসে-বঃকছুই 'ষে শেষ- 


বাকিতে ষিকাঁশ ৫১ 


প্য/2যস্ত এই ঈডিপাস: এবণার জন্য হয়ে থাকে, একথ। বললে অত্যুন্ত হয় 
না। এই এষণাকে ঘিরেই মনঃমীক্ষণের অপরাপর সিদ্ধান্ত দানা বেধেছে 
এবং এর সত্যাসত্যের ওপরই মনঃসমীক্ষণের বাদ্ধি অথবা লয় নিভর 
করেো”হ৪  এন্উম্ধৃতি থেকে ঈডিপাস এষনার গুরুত্ব সহজেই উপলাদ্ধি 
করা যায় । 

আঁতি শৈশব কাল থেকেই মায়ের প্রাতি ছেলের এবং বাবার প্রাতি মেয়ের 
আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়, এইরূপ আকষণণের আধিক্য পরিলাক্ষিত হলে তাকে 
মনোরোগ বলা যেতে পারে । শৈশবেই ছেলে বাবা থেকে এবং মেয়ে মা 
থেকে একটু আলাদা হয়ে যায়। ছেলে মাকে ভালবাসে এবং সে মনে 
করে যে মায়ের প্রতি তার ভালবাসায় বাবা বাধা দিচ্ছেন । অথবা ছেলে 
মাকে পুরোপৃঁর পেতে চায়, কিন্তু সে লক্ষ্য করে যে মায়ের ওপর বাবারও 
অধিকার আছে- এটা সে সহ্য করতে পারে না। তাই সে বাবা থেকে যেন 
একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । বাবার প্রতি বিরূপ মনোভাবও থাকে । অনুরূপ 
ভাবে মেয়ে বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সে মনে করে মা তার ভালবাসায় 
বাধা-স্বরূপ ॥ তাই সেও মা থেকে বিচ্ছিম্ন হয়ে পড়ে । তাই ছেলে মনে 
মনে বাবাকে সরিয়ে ফেলতে চায় আর মেয়ে চায় মাকে সাঁরয়ে ফেলতে ॥ স্বপ্ন 
বিশ্লেষণের দ্বারা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্ন্তির স্বপ্পেও এই ইচ্ছা প্রায়ই লক্ষ, করা যায় । 
সচেতন অবস্থায় ছেলে বা মেয়ে এই ইচ্ছাকে অবদমিত করে রাখে, 'কিল্ডু 
স্বপ্নে মাঝে মাঝে এই ইচ্ছা প্রকাশিত হতে চেষ্টা করে। 

ঈডিপাস এষণার সঙ্গে আরও একটি ধারণা ঘাঁণষ্ঠভাবে সম্পকর্ষন্ত । 
এই ধারণা হল “লিঙ্চ্ছেদ-আশঙ্কা” (08862/0)0] 001701)19)। 
উপস্থৃস্তরে শিশু উপস্থ উত্তেজিত করে অথবা উপচ্থু নিয়ে খেলা করে সুখ 
অনুভব করে । কিন্তু অধিশাস্তা হিসেবে মা বা অন্য কেউ, শিশ, উপস্থু 
উত্তোজত করলে অথবা ওটা নিয়ে খেলা করলে, তার উপস্থ ছেদন করে 
দেবেন এমন ভয় অনেক সময় দেখিয়ে থাকেন । মা বা অন্য কোন স্মীলোক 
এই ভগ্ন দেখানোর সময় তাঁরা নিজেরা একাজ করবেন এ-কথা বলেন না । 
তাঁরা বলেন বাবা অথবা ডান্তার বা অন্য কোন পৃরুষ একাজ করবেন । 
পুরুষদের কাছে থেকে এই সময় শিশহ-ছেলের নিজেকে বিচ্ছি্বথত করে 
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আনার পেছনে এটাও একটি কারণ । কিন্তু উপচ্ছ-ছেদনের ধারণা মা অথবা 
সন্তানের মধ্যে এল কেন? ফ্রুয়েড বলেছেন £ “আমার বিশ্বাস এই সমস্ত 
প্রাথীমক কঙপসৃন্টি-গুলো জাতিগত বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে । 
আমার কাছে এটা খুবই সম্ভব বলে মনে হয় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
মান্ষের পাঁরবারে উপস্থ-ছেদন প্রথা বাস্তবকপক্ষেই ছিল ।” 

শিশু-মেয়ে তার লিঙ্গ না থাকায় নিজেকে একপ্রকারভাবে হীন মনে 
করে। সেও লিঙ্গ পেতে চায়, কিন্তু তার এটা নেই বলে তার মধ্ লিঙ্গ- 
ঈর্ষা জন্মায় । এ-থেকেই পরুষের প্রতি তার বিরুপ মনোভাব জল্মাতে 
পারে । সে মনে মনে ভাবো ক করে পুরুষের সমতুল) হওয়া যায় । বেশ?র 
ভাগ স্ত্রলোকই এই হশনমন্যতাকে দূর করে নিজেদেরকে বিশেষভাবে নারী- 
সুলভ করে এবং পুরুষকে আকর্ষণ করে । এ-দ্বারা তারা ভাবে যে তারা 
পুরূষের সমান মূল্যবান । আবার অনেক স্ত্রলোক, পুরুষ সন্তানের মা 
হয়েও তাদের লিঙ্গবিহশনতাজনিত হানমন্যতা দূর করে । তারা ভাবে যে 
তাদের না থাকলেও তারা যে সন্তানের মা তাদের 'লঙ্গ আছে । অর্থাৎ তারা 
লিঙ্গ জন্মাতে পারে । কোন কোন স্ত্ঈলোক আবার বিয়ে করে এই হানমন্যতা 
দুর করে। তারা ভাবে যে তাদের 'লঙ্গ না থাকলেও প্রকারান্তরে তাদের 
€( অর্থাৎ তাদের স্বামঈদের ) লিঙ্গ আছে । অর্থাৎ তারাও প্রকারাস্তরে 
লিঙ্গের অধিকারিণ । মনস্তাত্ুকদের অনেকেই স্বীলোকের মধ্যে এই 
ধরণের হীনমন্যতার অবাচ্ছৃতির কথা স্বীকার করেছেন । কন্তু অন্যান 
মনস্তাত্করা শ্বাস করেন যে স্বশীলোকের ধারণা এই যে প্রকৃতি তাকে হশন 
করে তৈরী করেছে । কিন্তু ফ্রুয়েডের মতে স্বীলোকের ধারণা এই যে তার 
এই হশনতা প্রকাতিগত নয় বরং জণ্মের পর তাকে এমন হীন করা হয়েছে । 
এজন্য ফ্লুয়েড ছেলেদের এবং মেয়েদের লিঙ্গ ছেদনবোধকে (0880196101) 
00170010195) এক করে দেখেছেন । শুধু তফাৎ এই যে মেয়েরা ভাবে যে 
তাদের লিঙ্গ-ছেদন করা হয়ে গেছে এবং সেইজন্য তাদের লজজা এবং 
হশনমন্যতা । আর ছেলেরা ভাবে ষে তাদের লিঙ্গ-ছেদন করা হতে পারে 
এবং সেইজন্য তাদের একটা উৎকণ্ঠা থাকে | কিন্তু মেয়েদের লিঙ্গ-ছেদনবোধ 
(098,302801028 9010)1)19) সম্পর্কে ফুয়েডের কখনোই খুব স্পঙ্ট 
ধারণা ছিল না। 

আগেই বলা হয়েছে যে ফ্য়েডের মতে উপস্থৃ-স্তরেই..শিশ্ুর র্যন্তিত্বের 


বাক্তিত্বের বিকাশ &৩ 


পূর্ণীবকাশ হয়ে থাকে । পরবর্তী জীবনে শিশুর বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তা; 
সবই নিভ'র করে এই [তিন স্তরের ওপর, অর্থাৎ মুখ, পায় এবং উপস্থ স্তরের 
ওপর । আমরা সাধারণতঃ ভাবি যে ৩/৪ বছরের শিশুর মধ্যে ব্যান্তত্ব 
পুরোপুরি বিকশিত হয় নাই । আমাদের এই ভুল ধারণার কারণ এই যে 
৩।৪ বছর বয়েসে শিশুর ব্যন্তিত্ব পূর্ণ বিকশিত হলেও পরবার্তিকালে 
তার প্রাতক্রিয়াগুলো সমাজ, শিক্ষা, ইত্যাদর দ্বারা পাঁরমারজত অথবা 
পরিবাঁতিতভবে দেখ৷ দেয় এবং তাই আমরা এই পাঁরবার্তত বা পরিমাজিত 
প্রাতিক্রিয়াগলোকে শৈশবের প্রাতীক্লিয়াগলো থেকে আলাদা মনে কার । 
আসলে একটু গভীরভাবে তাঁলয়ে দেখলে বেশ বোঝা যাবে যে এই দ-প্রকার 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মৌল কোন পার্থক্য নাই । শৈশবে মুখকামী কোন শিশু 
হঃখবাদী হলে পরবর্তী জীবনে সে পরিবেশের জন; পাঁরিবার্তিত হয়ে আশা- 
বাদণ হয়েছে বলে মনে হতে পারে কিন্তু তাঁলয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে 
তার এই আশাবাদ ভাসা-ভাসা বাইরের জানিস বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে 
সে ঠিকই সেই দুঃখবাদী শিশুটিই রয়ে গেছে । উত্তপ্ত লোহাতে একবার 
যে আকৃতি দে"য়া হয়ে গেছে তা; পরে কিছুতেই বদলানো যায় না। 
উপস্ছস্তরে ব্যান্তত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়ে গেলেও এর পর একটি অদ্ভূত 
স্তর আছে সেটাও ঠিক স্বভাঁবক যৌন স্তর নয় । এই স্তরের নাম সুপ্ত 
স্তর* ॥। উপস্থস্তরে শিশু উপস্থ উত্তেজিত করে যৌন সুখ উপভোগ 
করতে চায়, কিন্তু মা-বাবা এরা তার এই এচেম্টাকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়, 
এমনকি 'লঙ্গ-ছেদন করা হবে এমন ভয়ও দেখান । এর ফলে শিশুর অধি- 
শাস্তার যথেন্ট প্রচয় হয় । অবশেষে সে তার যৌন সুখ উপভোগকে একে- 
বারে অবদামত করে ফেলে । এবং তাই এই সময় থেকে যৌবনের প্রারম্ভ 
পধ্ন্ত শিশুর মধ্যে আর কোন প্রকার যোঁন সৃখ উপভোগের ইচ্ছা লক্ষ্য 
করা যায় না।। বাইরে থেকে মনে হয় তার পূর্বেকার তিনটি স্তর, অর্থাৎ 
মুখ, পায়্‌ এবং উপস্থ স্তর একেবারে বিলীন হয়ে গেছে । আসলে কিন্তু 
ব্যাপারটি তেমন নয় । তিনটি স্তরই তখনও বর্তমান থাকে, তবে সে সব 
স্তরের ইচ্ছাকে শিশু বাইরের মা-বাবার শাসনের জন্য, অথবা এর ফলে তার 
মধ্যে যে অধিশাস্তা গড়ে ওঠে তার ভয়ে, অবদমিত করে ফেলে । তাই-ই 
এই স্তরের নামকরণ হয়েছে স:প্ত-স্তর । 
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91৫ বছর বয়েস থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যস্ত এই সংপ্তস্তর বর্তমান 
থাকে । যৌবনের শুরুতে যৌনাঙ্গগুলোর পরিবদ্ধন শুরু হয় এবং এর 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি পৃ যৌনস্তরে পদার্পণ করে । এটাই স্বাভাবিক যৌন- 
স্তর । এইস্তরেও কাম-কেন্দ্র হ'ল উপস্থ । কিন্তু উপহ্থৃস্তরের সঙ্গে এই 
স্তরের অনেক পার্থকা আছে । কারণ উপস্থৃস্তরে বিপরীত লিঙ্গে যৌনাকার্ষণ 
থাকলেও যৌনসংক্রাস্ত সকল শারীরিক পরিবদ্ধন না হওয়াতে এই স্তরকে 
স্বাভাবিক ধৌনস্তর বলা যেতে পারে না। এটাকে বড়জোর অপূর্ণ যোৌন- 
স্তর বলা যেতে পারে । বাইরে থেকে এই দুই স্তরের ব্যান্তদেরকে লক্ষা 
করলে দেখা যাবে যে উপস্থুস্তরের ছেলেরা সাধারণতঃ ছেলেদের সঙ্গেই বেশী 
মেলামেশা করে এবং এমন মেলামেশা করতেই ভালবাসে : আবার এই স্তরের 
মেয়েরাও মেয়েদের সঙ্গেই বেশশ মেলামেশা করে এবং বরং এমন মেলামেশা 
করতেই ভালবাসে । কিন্তু পূর্ণ যৌনস্তরে বিপরীত লিঙ্গে আকষণণ বেশন 
হয়ে থাকে । 

উপস্থস্তরের পর সংপ্তস্তর আরম্ভ হলে উপস্থস্তরের বৈশিম্টগুলো 
কিছুটা ম্লান হয়ে আসে । কিন্তু আগেই বলা হয়েছে বে স্প্তস্তরের 
আগের তিনটি স্তরের সমস্ত বৈশিম্টগুলোই সং্তস্তরে বর্তমান থাকে । 
শুধু লক্ষা করতে হবে এই যে পূবেকার তিনটি স্তরের স্বভাবিক প্রকাশ- 
ভাঙ্গ এখানে থাকে না- প্রকাশভাঙ্গ একটু আলাদা হয় : বলা যেতে পারে, 
বিকল্প প্রকাশভাঙ্গ পাঁরলাক্ষত হয়। এইভাবে মুখকামীস্তরের বিকষ্প 
প্রকাশ নখকামড়ানো, পায়্‌স্তরের বিকল্প প্রকাশ ঝগড়াটে স্বভাব বা অন্য 
কিছুতে হতে পারে । উপস্থস্তরের ঈীডপাস্‌ এষণা মনের চেতন স্তরে এই 
সমর বততমান থাকে । সংপ্রস্তরে পূবেরি তিনটি স্তরের পুণঃপ্রকাশ ঘটে 
বলে এই স্তরের ওপর ব্যান্তর ভালবাসার পান্র কি হবে তা অনেকখাঁন 
নিভর করে । মায়ের প্রাতি আকর্ষণ বেশ থাকলে ছেলেরা সাধারণতঃ ছেলে- 
দের সঙ্গেই বেশ মিশতে চার, কারণ তাতে মায়ের প্রাতি তার আকর্ষণে 
আঘাত লাগেনা । যোবনের পরও আত্মরতির নতুন এক ঢেউ আসে এবং 
এটা দঈর্ঘাঁদন থাকলে ব্যন্ডি বিয়ের জন্য এমন ব্ঃন্তি গ্রহণ করে যে নাকি 
নিজের মত অনেকটাই । বিয়ের ব।পারে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ । 
এই বৈশিল্ট্যাটকে বলা হয় এ্যানাক্রাটিকশ* । পূবের ভালবাসার পাত্রের অন্‌ 
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করণে ভালবাসার পান্ন গ্রহণ করাকে গ্যানাক্লিটিক্যালল বলা হয় । ব্যাস্ত বিয়ের 

জন্য দপ্রকার ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে- প্রথমতঃ, সে ব্যক্তি তাকে মায়ের মত 

লালনপালন করবে, অথবা দ্বিতীয়তঃ, সে ব্যন্তি বাবার মত তাকে রক্ষা করবে । 
যা হোক কামের পরিণাত নিয়ালখিত বিভিন্ন প্রকার হতে পারে £-_ 

(১) বাঁহদেশে £হ ভালবাসার পাত্রে ( বাইরের )। 

(২) অন্তদেশে £ আত্মরতিতে ( নারাসাসজম )। 

(৩) গাঁতরোধ £$ অপূর্ণ কামস্তরের কোন জিনিসের বা ব্যান্তর ওপর 
সংবদ্ধ হওয়া । যে স্তরে সংবদ্ধ হবে সেই স্তরেই সংবদ্ধ থাকবে । 

(8) পশ্চাদগাত ঃ পৃবের কোন স্তরে কাম সংবদ্ধ হতে পারে । 

(&) পাঞ্জভূত£ অপ্রকাশিত ও অবদমিত । 

(৬) ভিন্ন পথে প্রবাহত £ সমাজ সমর্থিত পথে কাম পারচালিত হতে 
পারে, যেমন শিল্প, কলা, বিজ্ঞান, সংগীত, ইত্যাদি । কামের উদ্গাঁতিঃ€ 
বলা হয় একে । 

উপরোজ্লাখিত প্রণালশগুলো ভাল করে বোঝা যাক । বাহরঁদেশে ভাল- 
বাসার পাত্রে কাম কি করে প্রকাশিত হতে পারে তা, আমরা জান। 
একেই আগে স্বাভাবিক যৌনতা বলা হয়েছে । আত্মরাতি বা নারাসাসজমৃও 
আগে দেখোছ । নারাঁসাসজম- সম্বন্ধে আয়ও একাঁট 'বষয় জানবার 
আছে । ফ্রয়েড গৌণ একপ্রকার (86090170875) আত্মরতির কথা বলেছেন । 
অহং যখন তার ঈীগ্সিত বস্তুতে কাম প্রকাশ না করতে পারে তখন সে তার 
নিজের মধ্যেই এ ঈশ্সিত বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলো কম্পনা করে এবং কামকে 
তখন নিজের প্রতিই প্রবাহত করে । এই প্রণালগকেই গোণ-আত্মরতি 
(990070097 19,:0198910)) বলা হয় । 

বস্তুর প্রাত কাম যখন আকৃন্ট হয় তখন তাকে বলা হয় বিষয়যোগ বা 
ক্যাথেকসিস- । কামের পরিণাতির 'বাভ্ন স্তরে কাম যাঁদ কোন একটি বিশেষ 
স্তরে বশেষ একটি বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে 
স্তর থেকে অন্য কোন স্তরে কাম না যায় তাহলে তাকে বলা হয় সংবদ্ধতা 
(98581020) 1 এই সংবদ্ধতাজনিত কামের ম্থবিরতাকেই কামের গাঁতিরোধ 
বলা হয় । কিস্তু কোন স্তরে কাম যদি সেই স্তরের কোন বস্তুতে স্বাভাবিক 
ভাবে নানা কারণে পরিচালিত না হতে পারে তাহলে কাম তখন হতাশ হয়ে 
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পর্বের কোন স্তরের কোন বস্তুতে পারচালিত হয়, এবং সেখানেই সংবদ্ধ 
থাকে । এই প্রণালশকেই বলা হয় কামের পশ্চাদগতি (79809991017) । 
আবার পরিবেশের প্রতিকূলতার জন্য অহং কামকে একেবারে অবদামত করে 
নিজ্ঞ্ঞনস্তরে পেশছে দিতে পারে- একে বলা হয় নিষ্পেষণ বা অবদমন । 
কাম এখানে নিজ্ৰ্ঞান মনে প্ঞ্জভূত অবস্থায় থাকে এবং স্বপ্নে এবং নানাভাবে 
নিজেকে সবদ। প্রকাশিত করার প্রচেষ্টায় থাকে । 

কাম ঘখন সমাজ অনুমোদিত কোন ক্রিয়াতে প্রকাশিত হয় তখন তাকে 
কামের উদ্গাতি বলা হয় । কামের বিষয়যোগ সব সময় সমাজ-অনুমোদত 
নয়। কাম যখন তার স্বাভাবিক গতি পমাজে খুজে পায় না তখন সে 
বক্গপ পথ খুজে বেড়ার । শিল্প, সাহত॥, ইত্যাঁদ 'বাভম্ন জানিস সমাজ- 
অনুমোদিত ॥। এই সমস্ত সমাজ-অনুমোঁদতি পথেই অহং তখন কামকে 
পারিচাঁলিত করে । ফ্য়েড বলেন £ “আমরা বিশ্বাস কার যে, আঁস্তত্বের 
দ্বন্বের ওপর এবং মৌল প্রেরণাগুলোর দাবী বিসর্জনের ওপরেই সভ্যতা গড়ে 
ওঠে এবং এই সভ।তা বেশ খানিকটা নিরবাছিল্ন ভাবে পুনঃ পুনঃ রাঁচিত হচ্ছে, 
কারণ প্রত্যেক ব্যন্ডিই পরম্পরায় গোম্ঠীতে যোগ দিচ্ছে এবং এ একইভাবে 
সে-ও তার সহজাত প্রবৃন্তিকে বিস'ন দিচ্ছে স!ধারণের কল্যাণে" 12«৭ যোন- 
প্রবৃত্ত এই প্রবাত্তগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শল্তিশালশ এবং তাকেও ব্যন্তি এই 
ভাবে সভ্যতার দাবীতে বিসজ'ন দিচ্ছে । অর্থাৎ আমরা বলতে পার বে 
কামের উদ্দেশোর পরিসমাপ্তি চারভাবে ঘটতে পারে । প্রথমতঃ, কাম বাঁহজঁ 
গতের কোন বস্তুতে বিষধর খুজে পেতে পারে, তা সে পারিণত বা অপাঁরণত 
( যেমন মুখ, পায় বা উপস্থ্স্তরের সংবদ্ধ ) বাই হোক । দ্বিতীয়তঃ, কাম 
অহংএর মধ্যেও পথ খরজে পেতে পারে ( খেমন, আগ্রাত )1 তৃতীয়ত, 
নিজ্ঞনমনে কাম অবদামত হতে পারে এবং চতুর্থতঃ, কাম যৌনতা বাঁজত 
হয়ে অযোৌন বিষয়ে পরিচালিত হতে পারে € যেমন, শিপ, কলা, ইত্যাদি )। 

সামাজিক জীবনে প্রাতিকুল পরিবেশে অহং শব সময় অদস-এর হুকুম 
তামিল করতে পারে না। সমাজ-বিগাহ্ত অদস-এর দাবী যদি অহং মেনে 
নিতে চায় তা'হলে সমাজ অহংকে সমাজের পারিপন্হশ বলবে ও ব্যন্তিকে 
সমাজ বন করতে হবে অথবা সমাজ অহংকে বিনাশ করতে পারে- এমন 
ভয় অহং-এর সব সময় আছে । তাই অদস্-এর নিদারুণ দাবব যখন অহং 
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সমাজ-অনুমোদিত পথে পরিচালিত করতে পারে না তখন সে বিশেষ কয়েকটি 
বিশেষ প্রণালশতে অদস-এর এই দাবী মেটাতে চেম্টা করে অথণৎ কামকে 
বিশেষ কয়েকটি প্রণালীতে পরিচালিত করে থাকে । এই প্রণালশগুলোকে 
মানাঁসক প্রাক্ুয়া বলা১ যায়। কয়েকটি মানাঁসক প্রাক্রয়া ব্যাখ্যা করা যাক £ 

১1 অবদমন £ এটা আমরা আগেও দেখোছি । অবদমন দহপ্রকারের 
হতে পারে । প্রথমতঃ, চেতনমনে যে সব জিনিস পূর্ণ চেতনতার মধ্যে ছিল 
না সেগুলোকে চেতনা থেকে বের করে দেয়া । দ্বিতাঁয়তঃ, চেতন অথবা অব- 
চেতনমনের যে সমস্ত প্রেরণা সমাজ-অনুমোদিত নয় সেগুলোকে হয় অদস-এ 
অথবা নিজ্জ্ঞান অহং-এ পাঠিয়ে দেয়া । প্রথম প্রকারে ব্যাপারটি হয় এই £ 
আমরা জানি যে চেতন এবং অবচেতন মনেই ধারণাগুলো থাকে । এই ধারণা- 
গুলোর সঙ্গে যৌনপ্রবৃন্তি সংযোজত হলেই কেবল সেগুলো চেতন অথবা 
অবচেতনমনে থাকতে পারে । তাই ব্যক্তি এই সমস্ত প্রবৃত্তিগুলোকে আগে 
থেকেই ধারণ।গুলোর সঙ্গে সংযোজত হতে দেয় না। এই কারণেই এই 
প্রচেষ্টাকে প্রাথমিক বলা হয় আর দ্বিতীয় প্রকার অবদমনকে "বহিষ্কার" বলা 
হয় । মনঃসমীক্ষণে শেষোন্ত অবদমন নিয়েই বেশীরভাগ প্রচেষ্টা চালানো 
হয় ! প্রধানতঃ এইভাবেই অহং অদস্‌ এবং আঁধশাস্তার মধ্য ভারসাম্য 
রক্ষা করে থাকে । কিন্তু অদস-ও নাছোড়বান্দা, সেও নানাকোশলে অবদমনকে 
প্রতিহত করে । যেমন, কোন প্রবৃত্তি যাঁদ কোন ধারণার সঙ্গে যুন্ত হলে অহং 
তাকে অবদমিত করবে এমন ভয় থাকে তা'হলে অদ:স সেই প্রবাস্তকে এমন 
ধারণার মাধ্যমে চেতনমনে উপস্থাঁপত করবে যে ধারণা নাকি সমাজের কাছে 
গ্রাহ) । যেমন, যৌন অপরাধ করার হয়তো কারো ইচ্ছা আছে, কিস্তু তার 
অহং কিছুতেই সেটাকে চেতনমনে আধিপত্য স্থাপন করতে দেবে না। এমত 
অবস্থায় হয়তো যৌন অপরাধ বিজ্ঞান অনুশীলনে তার খুব উৎসাহ দেখা 
দিল । 

অবদমন শুধুমান্র যে অদস-এর ক্ষেত্রেই হয় তা” নয় অধিশাস্তাও অনেক 
সময় অহং কর্তৃক অবদমিত হয়ে থাকে । আবার অনেক সময় বাস্তবতাকেও 
আমরা অবদঘমিত করে থাকি । যেমন কেন আত দুঃখপূর্ণ আঁভজ্তাকে 
আমরা অবদমিত করে থাকি, অর্থাৎ ভূলে থাকি । আবার শুধুমাত্র প্রবৃত্তিগত 
প্রেরণাগ্লোকেই আমরা অবদমিত করি না। অনেক সময় অহং-এর উচ্চতম 
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মহওম ধারণাগুলোও আমরা অবদমিত করে থাক । কি্তু সব সময় মনে 
রাখতে হবে যে অহং এই সব অবদমন করে তার সুখভোগ নতি অনুসারে 
এবং অদস- এবং অধিশাস্তার মধ্যে ভারসাম্য রাখার জন্য । অবদমিত হয়ে 
নিজ্ঞানমনে গেলে উচ্চ এবং নাচ প্রবৃত্তি সবই এক হয়ে যায়, কারণ সেখানে 
সামাজিকতা, নৈতিকতা, সৌোন্দ্যযবোধ, ইত্যাদ বলে কিছু নাই। 

২। অনেক সময় আবার দেখা যায় যে যে প্রবাত্তাটি অহং-এর দ্বারা 
অনুমোদিত হ'ল না তার ঠিক বিপরীত একটি প্রবৃত্ত অহং উপাস্থিত করল । 
যেমন কারো প্রতি অত্যধিক ভালবাসা তার প্রতি অত্যধিক ঘুণায় পাঁরণত 
হ'লা এখানে নিজ্ঞনমন বিক্পভাবে তার ইচ্ছা চরিতার্থ করে আর অহং 
অধিশাস্তার হুকুম তামিল করে । এই প্রক্রিয়াকে প্রতিক্রিয়া গঠন(7:98,00101) 
[07:177901010) বলা হয়। তেমনি নিজ্ানে হীনমন্যতা থাকলে হয়তো 
সজ্ঞানে মানূষট 'নিজেকে বাদ্ধমান বলে জাহর করে। 

৩। আভক্ষেপ (1):91996101) বলে একটি মানাঁসক প্রক্রিয়া আছে। 
এখানে অহং তার নিজের প্রবৃত্তীটকে ঢেকে রেখে ঠিক সেই প্রবান্তটিকে অন; 
কারো মধ্যে খু'জে বেড়ায় । এ-ভাবে কোন অসং লোক অপরের অসদতার 
প্রতি কড়া নজর দিতে পারে । নিজের মনের পঙ্কজনাত অপরাধবোধ সমগ্র 
বাহজগতকে এই উপায়ে পঁঙ্কল করে তোলে ও শচিবায়্‌ দেখা দেয় । 

৪1 একাত্মরকরণ ($09726108,6102) এর মাধমে ব্যন্তি নিজেকে অন; 
কোন ব্যন্তির সঙ্গে এক ভাবে । এবং তার নিজের প্রবৃত্তিগুলো যেহেতু সে 
নিজেই চারতার্থকরতে পারে না সেই জন্য সে সেই ব্যক্তির মাধ্যমে সেই প্রবৃস্তি- 
গুলো চঁরতার্থকরছে ভাবে । যেমন, কারো হয়তো বড় খেলোয়াড় হবার ইচ্ছা, 
কিস্তু নিজে ভাল খেলতে পারে না । তখন সে কোন ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে 
নিজেকে এক করে ভাবে । সেই ভাল খেলোয়াড়ের বিজয়ে তখন তার গৌরব 
এবং অসাফল্যে অগোৌরব হয় । সিনেমা জগতে “ফ্যান” বলে একটা কথা 
আছে । সাধারণ দর্শকেরা শিল্পীদের কারও সঙ্গে নিজেদেরকে এক করে 
ভাবে এবং তাঁর ভাল মন্দে তারও খুশী-অখহশী হয় । এটাই একাত্মকরণ । 
গোম্ঠণ প্রবৃত্তির সঙ্গে একে তুলনা করা চলে । 

$&। যুক্ত্যাভাস প্রয়োগ (8,6109:0811880101,) আর একটি মানসিক 
প্রক্রিয়া । এখানে অহং তার কৃত কাজের জন্য নানারকম উদ্তট যুক্তি তৈরাঁ 
করে থাকে এবং এইগুলো দিয়ে সেই কৃত কাজকে সমর্থন করে । কোন 
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ছাত্র পরাক্ষায় অকৃতকার্য হলে সে দোষ আর নিজের ওপর না চাপিয়ে সে 
শিক্ষানীতির দোষ, শিক্ষকের দায়ত্বহখনতা, পরাক্ষকের অবহেলা এই সব 
ভেবে অহংকে সন্তুষ্ট করতে চায় । 

৬। অপর একটি মানাঁসক প্রাক্রয়াকে ফ্ুয়েড অন্তর্বাতি (17000৮০15- 
100) বলেছেন ! ইয়ং-এর অন্তর্বাতি থেকে এটা সম্পর্ণ আলাদা । 
অহং বাঁহর্জগতের কোন বস্তুতে কামের বিষয় যোগ না ঘটাতে পারলে 
ভেতরের দিকে কামকে পরিচালিত করে । িস্তু আত্মরতির বেলায় কাম 
যেমন অহং-এ বিষয় যোগ করে থাকে এখানে তেমন নয়া এখানে অহং 
বাঁহজগতের কোন বস্তুর কল্প সৃম্টির (19172065955) মধ্যে কাম পারিচালিত 
করে । এইভাবে দুঃখময় বাস্তবতা (1981165) থেকে প্রত্যান্হত করে অহং 
[বিকজ্পভাবে সুখ খজে পায় । 

এইভাবে অদ্‌স থেকে সঞ্ট হয়ে অহং সারাজীবন এক গুরুদায়িত্ব বয়ে 
বেড়ায় । সুখই তার এক মান্র উদ্দেশ্য কিন্তু তাকে আঁধশাস্তা এবং বাস্তবতাকে 
মেনে চলতেই হবে । তাই তাকে অদস এবং বাস্তবতার মধ্যে সবসময় ভার- 
সাম) ৰজায় রেখে চলতে হয় । তার ক'জ নিঃসন্দেহে কুউটনৈতিক । তাকে 
মাঝে মাঝে বিভিন্ন মানাঁসক প্রক্রিয়ার স্মরণাপন্ন হতে হয় । এই হ'ল ব্যন্তির 
ব্যান্তিত্ব-বিকাশের ধারা । এইভাবে অদস, আধশান্ত। এবং বাস্তবতা, এই তিনটি 
প্রভুকে কুটনৌতিক ভাবে সম্তুম্ট রেখে অহংকে সারাজীবন এগোতে হয় । 
প্রয়োজন হলে অহং সমাজ 'িগাঁহত প্রবৃন্তিগুলে। অবদমিত করে । বখনো 
কখনো এমন অবদমনের ফলে কোন ক্ষাতি হয় না অথণৎ ব্যন্তি মানাসক দিক 
দিয়ে সংস্থ থাকে । কিন্তু কখনো কখনো এই অবদমনের ফলে ব্যান্তি উদ্বায়ু- 
রোগগ্রন্ত হয়ে পড়ে । 

পারশেষে বলা প্রয়োজন যে ফ্রুয়েডের বান্তত্বের প্রচয়ের মতবাদ সম্পূর্ণ 
মৌলিক । এই মতবাদের বিশেষত্ব এই যে ব্যস্তিত্বের সবাকছুরই উৎস হচ্ছে 
অদস এবং আঁতি অল্প বয়েসেই বান্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং বাকী 
জীবনে তার কোন মৌল পারবতন হয় না। 


পঞ্চম অধ্যায় স্বপ্প-তত্ত 





স্বপ্র-ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানে ফ:য়েডের অন্যতম অবদান । অতাঁত কাল 
থেকে অনেকে স্বপ্ন-ব্যাখখার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু সে-সব ব্যাখ্যা 
বিজ্ঞানাভা্তক নয় । বলা যেতে পারে ১৯০০ সালে প্রকাশিত ফ:য়েডের 
1]0110 11)697007969010970 01 10798,105? বা “্বপ্ন-ব্যাখ্যাই সর্বপ্রথম 
বিজ্ঞানাভত্তিক স্বপ্ন-ব্যাখ্যো । এই বই-এ ফঃয়েড স্বপ্নের বিজ্ঞানসম্মত 
বিস্তারিত আলোচনা করেন । স্বপন সম্পর্কে ফয়েডের মতামত আলোচনা 
ভিন্নভাবে করার চেয়ে তাঁর 07170 [1)691:00756861010 01 107981009? 
বা স্বশ্ন-বযাখ্যার সারসংক্ষেপ আলোচনাই বোধহয় উৎকৃষ্ট পন্থা । তাই এই 
অধ্যায়ে তাঁর স্বপ্নব্যাখটার আঁতি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ দেয়া হ*ল মানন। 


৯ 


অতাঁতে শ্বাস ছিল যে স্বপ্ন কোন আত মানাঁবক জগতের বস্তু 
এবং দেবতা ও দানবদের দ্বারা স্বপ্ন মানুষের কাছে প্রেরিত হয়ে থাকে । 
দাশশনক গ্্যারিম্টটল তাঁর দ:খান রচনাতে স্বপ্না সম্বন্ধে আলোচনা 
করেছেন । তাঁর মতে স্বপ্ন অপ্রাকৃত জগতের বস্তু নয় বরং স্বপ্ন মানাবক । 
এারিষ্টটলের মতে স্বপ্ন হ'ল ঘুঁময়ে থাকা মানুষের মানাসক-কাজ । 
তিনি স্বপ্নের কতকগুলো বোৌশম্টা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন । যেমন [তন 
জানতেন যে ঘুমিয়ে থাকাকালখন কোন ক্ষুদ্র উদ্দপককে স্বপ্নে আমরা 
বিকৃত করে দোখ । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোন ব্যান্ত 
ঘুমে শরীরের কোন অংশে উত্তাপ অনুভব করলে স্বপ্নে দেখতে পারে যে 
সে আগুনের মধ্য দিয়ে হেটে যাচ্ছে । ম্যাক্রোবায়াস € 719,07:0)109 ) 
এবং আর্টোমডোরাস € 4১169121190:09 )-এর মতে স্বপ্নকে দু'ভাগে 
ভাগ করা যায়-_কতকগলো স্বপ্ন শুধু অতীত এবং বতমানকে প্রাতিফলিত 
করে আর কতকগুলো স্বপ্ন ভাবষ।তের হাঙ্গত বহন করে । 

জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে স্বপ্লাবষ্ট মুহূর্তের সম্পর্ক সম্বন্ধে বার্ডাক 
(70771) বলেছেন যে স্বপ্নে আমরা সারাদিনের কৃতকর্মের হিসেব দেখি 
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না, সারাদনের স:খ-দঃখের ছবি দেখ না বরং সারাদিনের এইসব সুখ- 
দুঃখের থেকে কি করে নিস্তার পাওয়া যায় তারই পথ খুজে বেড়ানোই হল 
স্বপ্নের উদ্দেশ্য | জ্ট2াম্পেলও (9ি6711)0911) একই মত প্রকাশ করেছেন । 
তাঁরও মত এইযে স্বপ্ন দেখার সময় একজন লোক জাগ্রত চেতনার জগত থেকে 
দূরে চলে যায় । আবার মার (1৪,075) বলেছেন যে আমরা ধা দেখোঁছ 
বলেছি, করেছি বা যাকে পাবার আশা করোহি তাই স্বপ্নে দোখি । দার্শীনক 
মাস (058,898) এর মতামত আরও উন্নত । তান বলেছেন £ আমাদের আতি 
আবেগময় ভাব নিয়েই আমরা বেশীর ভাগ স্বপ্ন দেখে থাক এবং এ-থেকে 
বোঝা যায় যে আমাদের স্বপ্নের পেছনে আবেগগুলোর প্রভাব আছে । 
লুক্বোসয়াস (]140006158) তাঁর 40০0 29] 17960)8" কাঁবতায় 
বলেছেন যে আমরা যে সব জনিসের প্রাত আসন্ত বাষে সব জানিস 'নিয়ে 
অতাঁতে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সব জিনিসগুলোই স্বপ্নে দেখি । যেমন আইনজ্রা 
দেখেন আইন সম্পর্কে স্বপ্ন এবং সামীরক নায়করা দেখেন যুদ্ধ সম্পরকে 
স্বপ্ন । িসেরো (0097০) বলেছেন যে সচেতন জীবনের অবাঁশিষ্ট কার্যযা- 
বলশ এবং চিন্তাধারাই ঘুমন্ত আত্মাকে জাগরিত করে রাখে । ফুয়েড বাল্য 
কালের এবং শৈশবের আভিজ্ঞতার কথা বার বার বলেছেন। স্বপ্পে একেবারে 
শৈশবের স্মৃতিও আমরা দেখতে পাই । ভলকেল্ট ( ০11616)-ও অনুরুপ 
কথা বলেছেন । ১৮৭৫ সালে তিনি বলেছেন £ “বশেষভাবে উল্লেখযোগ। 
ভাবে সহসা শৈশবের এবং যোৌবনের স্মৃতিরাশ স্বপ্নে দেখা দেয় । আমরা 
যেসব জিনিস সম্বন্ধে আর ভাবনা এবং যেসব জিনিস আর এখন আমাদের 
কাছে গুরত্বপৃণ্ণ নয়, আমাদের স্বপ্ন সেই সব জিনিসগুলো সত্বন্ধেই 
আমাদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় ।” রবার্টএরও (7৯০০০১৮) একই 
রকম ধারণা ছিল । তাঁর মতে ফিহুদিন আগের অভিজ্ঞতার আঁভব্যন্তিই 
আমরা স্বপ্নে দাঁখ । হিলডেব্রাণ্ট (1100)18,706), হ্যাভলক এাঁলস- 
(179,100 721118) এবং বিনজ (731792) এর ধারণা ছিল অতা তের 
তুচ্ছ জিনিসই স্বপ্নের বিষয়বস্তু । 

বাইরের উদ্দীপক বস্তুর সংগে স্বপ্নের সম্পক স'বন্ধেও ফুয়েডের আগে 
অনেক আলোচনা এবং পরণক্ষানরিশক্ষা হয়ে গেছে । মরি (18015) তাঁর 
নিজের ওপর এ-সম্পকে পরীক্ষা চালান । উদাহরণ স্বরুপ কয়েকটি 
পরাক্ষার কথা মাত্র উল্লেখ করা গেল $ 


৬২ ক।য়েড 


(ক) ঘ.মন্ত অবস্থায় পালক দিয়ে ঠোট এবং নাশিকার অগ্রভাগ বার 
বার স্পর্শ করা হয়েছিল বলে তান ভয়ঙ্কর পাঁরাশ্থিতির স্বপ্ন দেখেছিলেন । 
স্বপ্নে তিনি দেখলেন যে পিচের তৈরী একটি মুখোশ তাঁর মূখে একবার 
বসিয়ে সরিয়ে নে'য়া হচ্ছে এবং ফলে তাঁর মুখের চামড়া এ মুখোশের সংগে 
উঠে আসছে । 

(খ) ঘুমন্ত অবস্ছায় তাঁর নাকের কাছে ওডিকোলন দেয়া হয়েছিল । 
স্বপ্নে তিনি দেখলেন যে তিনি কায়রোতে কোন আতরের দোকানে গেছেন । 

(গ) ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর কপালে এক ফোঁটা জল ফেলা হ'ল এবং 
তান দেখলেন যে তিনি ইতালশীতে আছেন এবং শ্রচূর ঘাম হচ্ছে তাঁর আর 
তিনি সূরা পান করছেন । 

এ-সব পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মরির ধারণা হ'ল যে বাইরের যে সব 
উদ্দীপক 'জাঁনস থেকে আমাদের স্বপ্নের সৃষ্টি হয়ে থাকে, আমরা স্বপ্ধে 
ঠিক ঠিক সেই সব জিনিস দোখ না. অন্য জানিস দেখি । কস্তু এই 
দু'প্রকারের জিনিসের মধ্যে একপ্রকার যোগসূত্র আছে, তবে এই যোগসন্র 
নিদ্দিষ্ট কোন যোগসূত্র নয়, অর্থাং সবসময় এবং সবার বেলাতেই একই 
রকম যোগসনত্র থাকবে এমন নয় । 

কিন্তু বাইরের উদ্দপককে ঘুমন্ত মানুষ অন্যভাবে দেখে কেন? এব্যাপারে 
াম্পেল এবং ভুন্ড্‌ (৬৬ 000) এর একই মত । তাঁরা বলেন যে ঘুমন্ত 
অবস্থায় আমাদের শারীরিক এবং মানাসক অবস্থা এমন থাকে যে আমরা 
সহজেই ভ্রম কার । চেতন অবস্থায় আমরা সাধারণতঃ ভূল করি না তার কারণ 
বাইরে থেকে আসা উদ্দীপনা থেকে আমাদের যে ধারণা হয় তাকে আমাদের 
সচেতন অবস্থার অন্যান্য ধারণা ও স্মৃতির সঙ্গে মালয়ে দেখি এবং তারপর 
তাকে উপলাব্ধ করি. অথণৎ চিনতে পার । আর যাঁদ তা' না কার তা'হলেই 
আগ্াদের ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে । ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা বাইরে থেকে 
আসা উদ্দীপনার সঙ্গে অন্যান) ধারণা ও স্মৃতির সঙ্গে মালিয়ে দেখতে পার 
না। কাজেই স্বপ্ধে আমরা ভ্রম করে থাক । 

বাইরের উদ্দীপনা সবন্দে ঘা' বলা হ'ল ভেতরের জৈব উদ্দীপনা 
স-বশ্ধেও তাই বলা যেতে পারে ।  ম্টটাম্পেল: বলেন যে চেতন অবস্থার চেয়ে 
ঘুমন্ত অবস্থায় আভ্যন্তরীণ জৈব উদ্দীপনা সম্পর্কে আমরা বেশী সচেতন 
থাকি । 
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আর্টিগেস: (416121095) তাঁর রচনাতে এক ভদ্রুমহলার কথা উল্লেখ 
করেছেন । এই ভদ্রমাহলা বহুদিন উৎকণ্ঠা উদ্দীপক স্বপ্ন দেখতেন । পরে 
দেখা গেল যে তিনি হৃদরোগে ভুগছেন । 

দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের স্বপ্নসম্বন্ধে মতবাদ অনেক লেখকের ওপর 
প্রভাব বিস্তার করেছিল । তিনি বলেছেন যে বাইরে থেকে আসা অনুভূতিকে 
আমাদের বুদ্ধি দেশ, কাল এবং কার্য-কারণ-সম্পকঁ এই তিনটি "বিষয়ের 
ওপর রেখে বিচার বরেই কেবলমান্র অভিজ্ঞতা হয় । কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় 
আমরা বাস্তাঁবক দেশ. কাল এবং কার্য-কারণ-সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন থাকি 
না। অথচ আমাদের বাঁদ্ধ এগুলো ছাড়া কোন জিনিস ভাবতেই পারে না। 
তাই ঘুমন্ত অবস্থায় যে কোন উদ্দীপনাকে আমরা আমাদের ব্‌দ্ধিদ্ধারা তৈরশ 
নকল দেশ, কাল এবং কার্যকারণ সম্পকেরি মধ্যে রেখে বিচার কার । তাই 
আমাদের অভিজ্ঞতা হয় ভ্রমাত্মক । 

স্বপ্নের মানসিক (18 01)109]) কারণ সম্বন্ধেও ফ্রয়েডের আগে 
অনেকের ধারণা ছিল । কিন্তু ভুণ্ড প্রভৃতি মনীষণীরা মানাসক কারনে বিশবাস 
করতেন না । 

ঘুমের থেকে উঠলেই আমরা কেন স্বপ্ন ভুলে যাই তার কারণ ৪-_- 

(১) »বগ্লের ঘটনাগুঁলি আমাদের মনে খুব কম রেখাপাত করে। 
অনুভূগিতগুলো থাকে আতি অস্পন্ট । 

(২) সবংগ্নে আমরা যা" দেখি তা হ'ল অনুপম এবং অদ্ভুত। মনের 
অনুসঙ্গ নীতি (19%৮ 01 £890018,0101 ) অনুযায়ী কোন নতুন 
জাঁনসের সঙ্গে যাঁদ আমাদের পূর্বে মনে থাকা কোন জিনিসের মিল না 
থাকে, তাহলে সে জিনিস মনে রাখতে পারি না । কাজেই স্বপ্ন আমরা 
আঁচরেই ভুলে যাই । 

(৩) যে সমস্ত জিনিস স্বপ্নে দেখি সেসব জিনিস এলোমেলো, 
শঙ্খলাবিহখন । তাই মনের অনুসঙ্গ নীতি অনুযায়ী আমরা সে সব জিনিস 
তাড়াতাড়ি ভুলে যাই । 

(8) তাছাড়া স্বপ্নে যা'দেখ সে সব জিনিসের মধ্যে আমাদের 
সাধারনতঃ কোন ওৎসুক্য থাকে না। এজন্য সহজেই তা' আমরা ভুলে যাই । 
বেনিনি (1391017)) ) আরও দুটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন । 

(6) ঘুমন্ত এবং জাগ্রত অবচ্ছার মধ্যবার্ত অবশ্থায় অনুভাতগুলো 
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অস্পষ্ট থাকার জন্য ঘুমন্ত অবস্থায় যে সহপ্ন দেখ জাগ্রত অবস্থার তা' আমরা 
সহজে মনে করতে পারি না। 

(৬) স্বপ্নে বা'দেখি তা' আমাদের কল্পনা প্রসূতি; তাই জাগ্রত অবস্থায় 
বাস্তবের জগতে সেগুলোকে আমরা ভাষা দিতে পারি না। 

স্বপ্নের বিশেষ বিশেষ বোশিষ্ট্যগুলো কি সে সম্পর্কে জি. 1, ফেকনার 
বলেছেন যে স্বপ্ন এবং জাগ্রত অবস্থার পটভুমিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন । শ্লেয়ার- 
ম্যাকার ( 9০1719197118,01)91 )-এর মতে জাগ্রত অবস্থায় আমাদের চিন্তা 
ধারনার ( 090920991)6 ) মাধমে প্রকাশ পায় প্রাতিমূরতির (1107829 ) 
মাধ্যমে । সাধারণতঃ প্রাতিমূ্তির মাধ্যমে স্বপ্নে আমাদের কল্পনা প্রকাশিত 
হলেও স্বপ্নে আমরা অনেক সময় অন্যান্য হীন্দ্রিয়ের ব্যবহারও দেখতে পাই-_ 
যেমন কণ' এবং অন্যানা আর সব ইন্দ্রিয়গুলো | স্বপ্ন এই সব প্রাতমূর্তি- 
গুলোকে নাটকীয়তা প্রদান করে । আমরা প্রতিমূর্তিগুলোর কথা চিন্তা 
করি না, সহপ্নে আমরা আভিজ্ঞতা অনুভব করি । বার্ডাক (7397108,01) ) 
বলেছেন যে (১) স্বপ্নে আমাদের মন্ময় জনিসগুলো বস্তুময় জিনিসে 
র্‌পান্তারত হয় এবং (২) ঘুমন্ত অবস্থায় আত্মার কতৃত্ব হাস পায় এবং সেই 
জন্য আমরা সাক্রয় অবস্থা থেকে নিাঁকক্রয় অবস্থায় থাকি । ডেল বিউফ 
( 1)611909991 ) বলেছেন যে স্বপ্নের ঘটনাবলশীতে আহ্ছা থাকে এইজন্য যে 
আমরা এইসব ঘটনাকে অন্যকোন ঘটনার সঙ্গে মাঁলয়ে সত্যাসত্য বিচার 
করতে পার না। কারণ বাহজঁগত থেকে আমরা তখন 'বাশ্হন্ন থাকি । 
হাফনার (178%101091 )-এর মতে স্বপ্নের আরও একাটি বৈশিণ্ট্য এই যে 
স্বপ্ন দেশ এবং কালের গাঁন্ড থেকে মুন্ত । বাস্তবে সব কিছু দেশ-কালের 
দ্বারা নিদ্ধারিত । হাফনারের মতে স্বপ্নের দ্বিতখয় বৈশি্ট্য এই যে স্বপ্নে 
আমরা আমাদের মনাশ্চণ্র, প্রাতি্ছাব, কল্পসৃশ্টি এবং ভুমের সঙ্গে বাস্তব- 
জগতের আঁভজ্ঞতাগুলোকে গুলিয়ে ফোল । মরির মতে অনোশ্ছিক কম্পন 
রোগে কম্পন যেমন ব্যদ্ধ ব্যাতিরেকেই হয়ে থাকে তেমনি ম্বপে এই গ্রাতি- 
নাতগুলো আনচ্হাকৃত ভাবে আমাদের মনে আসতে থাকে | র্যা 
( 18,005090 )-এর মতে স্বপ্পের প্রধানতম বোশিল্টয এই যে এখানে বিচার 
এবং [সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা অনেকটা হাস পায় । তবে স্বপ্নে বিচার বাদ্ধ বা 
ঘুন্তি একদম চলে যায় না। 

এবসমপর্কে হ্যাভলক: এলিসের মত প্রণিধান যোগ্য । তিনি বলেছেন থে 
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স্বপ্ন হচ্ছে শন্তিশালশ আবেগ এবং অপ চিন্তার প্রাচানতম জগৎ । তার 
মতে এইসব আবেগ ও চিন্তাধারাকে জানতে পারলে মানুষের মানাঁসক 
বিকাশের প্রাথমিক ধাপগুলো জানা যেতে পারে । সাল (১11)-ও একই 
কথা বলেন । তিনি বলেন যে ঘুমে আমরা সেই আদম জগতে চলে যাই । 

স্বপ্নে নোতিকতা থাকে কিনা এপপ্রশ্নের উত্তরে র্যাড্স্টক বলেছেন যে 
স্বপ্নে নোতিকতা এবং লালতকলার অবকাশ নাই । ভলকেন্ট-এর মতে স্বঞ্টে 
ঘোঁনতা বহুগাহবীন অশ্বের মত ছোটে । আমরা তখন লঙগ্জাহনন হয়ে পাঁড়, 
নৈতিকতা বলে কিছু থাকে না। দাশশীনক শোপেনহাওয়ার বলেছেন ঠিক 
উল্টো কথা । তান বলেছেন ষে যার চরিত্র যেমন সে ঠিক তেমান স্বগ্প 
দেখে । শোলজ- (১077091%) বলেছেন যে স্বপ্নেই সত প্রকাশ পায়, স্বগ্েই 
আমরা নিজেদেরকে সঠিকভাবে জানতে পার । হিলডেব্রানড-এর মত 
শোপেনহাপয়ারের মতির মত । 

পূরাকালে ধারণা ছিল ঘে দেবতারা স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষের কাধণ- 
বলীকে নিয়ন্ত্রিত করে । ডেল-বিউফ (1)011১091) বলেছেন স্বপ্ন দেব- 
তাদের পাঠানো কোন জিনিস নয় । জাগ্রত অবস্থায় যে সব মানাঁসক ক্রিয়া 
হয়ে থাকে সপ্ন তারই নিরবচ্ছিন্ন সত্র দেখতে পাই । অপরাদকে আর এক 
মতে জাগ্রত অবস্থার মানসিক কিয়া ঘৃমজ্ত অবস্থায় হাস পায় এবং এলো- 
মেলো হয়ে যায় । রবার্ট বলেছেন সহগ্নে আম।দের বদ্ধ চিন্তাভাবনা প্রকাশিত 
হয় । তাই কেউ যাঁদ সপ্ন না দেখে তা'হলে তার পাগল হবার সম্ভাবনা 
থাকে । শানার (90116709))-এর অভিমত প্রাণধান যোগা । তিনি 
বলেন স্বপ্ন এক প্রকার মানাঁসক কয়া যা' সম্পূর্ণ স্বাধনীনভাবে কাজ করে । 
স্বপ্পে প্রতীক সম্বন্ধে শ।্নার সচেতন ছিলেন । ধেমন, তিনি বলেছেন যে 
মানবদেহকে আমরা স্বপ্নে সাধারণতঃ বাড়ীঘরের প্রতীকে দেখি । শার্ণারের 
মতে স্বপ্ন কোন উপযোগনতা যোগায় না: ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের দেহের 
ওপর উদ্দীপক জাঁনসগুলো নিয়েই আমাদের মন স্বপ্ন গড়ে তোলে । 

স্বপ্নের সঙ্গে মানাপিক রোগের কোন সম্পর্ক আছে কিনা এ-নিয়েও 
ফ্ুয়েডের আগে অনেকেই আলোচনা এবং পরণম্ষণ নিরক্ষা করেছেন । হোন- 
বাউম ([ন0117)091)-এর মতে ভ্রমাত্মক বাতুলতার পৃবলিক্ষণ হ'ল উৎ- 
কণ্ঠামূলক এবং ভয়ানক স্বপ্ন । মানসিক রোগের নিরাময় কালে দেখা খায় 
যে জাগ্রত অবস্থায় রোগ সম্পূণণ স্বাভাবিক ব্যবহার করলেও তার স্ব্নে 
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মানীসক রোগের লক্ষণ বর্তমান থাকে । দার্শানক কাণ্ট বলেছেন £ “বায়- 
গ্রস্তরোগী জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে । একই কথা বলেছেন ক্লস্‌ 
(778055) 1 দার্শীনক শোপেনহাওয়ার বলেছেন £ স্বপ্ন হ'ল ক্ষাঁণকের 
বাতুলতা আর বাতুলতা হ'ল দীর্ঘ সহ্ন। এ বিষয়ে র্যাডন্টকের 
মতবাদ উল্লেখ্য । তান বলেন যে মানূষ যখন শারীরিক ও মানসিক 
অত্যাচারে জর্জারত হয় তখন সে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে যা" পাওয়া যায় নাই 
তাই পেয়ে থাকে । তেমান আবার মানসিক রোগে রোগন সুখ, এশ্বয)5 
ইত্যাদ তার বরায়ত্ব হয়েছে, ভাবে । সতরাং র্যাডজ্টকের মতবাদ অনেকটা 
ফ্ুয়েডের মতবাদের মত । র্যাড-্টবও ফ্য়েডের মত বলেন যে স্বপ্ন হ'ল 
আভিপ্সার চরিতার্থতা (01511707616 01 চা191795) | 
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প্রথম অধ্যায়ে ফ্লুয়েড স্বপ্লব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁর পৃব্বের চিন্তানায়কদের 
মতামত বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তিনি তাঁর নিজের গবেষণা বর্ণনা 
করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপ্নব্যাখ্যার পদ্ধাঁত নিয়ে আলোচনা করেছেন । 
স্বপ্ন-ব্যাখ্যার দুপ্রকার পদ্ধাত হতে পারে । প্রথমতঃ, সমগ্র স্বর্নীটকে একটি 
প্রতীক হিসেবে নেয়া ঘেতে পারে । বাইবেলে ফ্যারাও-এর স্বপ্ন-ব্যাখ্যার একটি 
দৃষ্টান্ত আছে। ফ্যারাও স্বপ্ধে দেখলেন সাতটি কৃশকায় গরু পূবগামী 
সাতটি চ্ছলকায় গরুকে খেয়ে ফেলল । জোসেফ এ-স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন 
এই ভাবে যে সাত বছরের প্রাচুষের পর সাত বছর অপ্রাচ্য্যণ বা দাভক্ষ 
আসবে এবং তখন পূবের সাতবছরের প্রাচুর্য শেষ হয়ে যাবে 1 দ্বিতীয় প্রকার 
পদ্ধতিতে স্বপ্নাটকে সমগ্রভাবে না নিয়ে তার অংশগুলোকে প্রতনক হিসেবে 
গ্রহণ বরা হয়। ধরা যাক কেউ একটা চিঠি এবং অস্ত্যোষ্টাক্রয়ার স্বপ্ন 
দেখল । স্বপ্ন-ব্যাখ্যার কোন একটি বই দেখে হয়তো জানা গেল যে “চি 
হ'ল 'ঝামেলার' প্রতীক এবং “অক্ত্যেষ্ট 'ক্রিয়া' হ'ল 'পাঁিগ্রহণের' প্রতীক, 
এই ভাবে স্বগ্নুটিকে ব্যাখ্যা কর। গেল যে পাণিগ্রহণে ঝামেলা হবে । এমন 
একাঁট স্বস্নব্যাখ্যার বই লিখোছলেন আটেমডোরাস অব ডাল ডিস (47%৪- 
11190101801 0)9,1018) 1 প্রতশকবাদশ হ'লেও আর্টোমিডোরাস-এর মতে 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছটা ব্যন্তির ওপর 'নভ'র করে । যেমন একই স্বপ্নে বাথ্যা 
ধনণ-দাঁরদ্ু, বিবাহিত-অবিবাহিতদের মধে। ভিন্বর্পের হয়ে থাকে । 


স্ব তত ঞজ 


এই দুটি পম্ধতিকেই ক্লুয়েড সমালোচনা করেছেন । প্রথম পন্ধতব ব্যৰ- 
হার সীমিত আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রতীকগুলোর ওপর বিশ্বাসই বড় কথা । 
তাই এ-সব পদ্ধাত বৈজ্ঞানিক পন্ধত বলে গণ্য করা যায় না । ফ্রয়েড বিশ্বাস 
করতেন যে স্বপ্নের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সম্ভব 1 মগীরোগ, ইত্যাদি বায- 
রোগর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়েই স্বপ্ন-ব্যাখ্যার প্রাতি দ্রুয়েড উৎসাহ? হয়ে 
ওঠেন । তাঁর পথপ্রদর্শক জোসেফ রয়ারের উন্তি থেকেও তিনি অন-প্রাণিত 
হন । ব্রয়ারেরও ধারণা ছিল যে স্বপ্পলের সঙ্গে বায়রোগের সাদশা খুজে 
পাওয়া বেতে পারে । ফুয়েড তার বায়রোগীদেরকে তাদের স্বশ্প থোলাখুলি- 
ভাবে বলতে অনুরোধ করেন ! রোগখদেরকে চোখ বন্ধ করে চিং হয়ে শুয়ে 
স্বপ্নাটর ওপর মনোযোগ রাখতে বলা হ'ত 1 এমন কি অনেক খুটিনাটি এবং 
তুচ্ছ জনিস যা নাকি স্বপ্লাটির ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করলে মনে অ।সত তাও 
রোগীকে বলতে অনুরোধ করা হ'ত । ফ্রুয়েড রোগীর পাশে বসে নিরপেক্গ 
দৃন্টিতে রোগীর সবকিছু মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং সময় সময় 
প্রয়োজন হলে কোন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করতে বলতেন । রোগীকে 
অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতিতে স্বপ্নের খাটনাটি ঘটনাগুলো আলোচনা করতে 
বল হ'ত । অবাধ ভাবানূষঙ্গ একাঁটি আঁভনব পদ্ধাতি / আমাদের মনের 
প্রত্যেকটি ধারণা অপর একটি বা একাধিক ধারণার সঙ্গে ফোগপতে গ্রথিত । 
তাই একটি ধারণা মনে আসলে এ সূত্রে গাঁথা অপর ধারণাটিও মনে আসে । 
কোনরূপ য্যান্তবাদের অবকাশ না রেখে মনিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে 
একটি ধারণা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই স[ত্রেনগাঁথা অপর ধারণাঁট মনে স্বয়ং" 
ক্রয়ভাবে চলে আসে । এটাকেই অবাধ ভাবানুষঙ্গ বলা হয় । এর জন্য সব 
চেয়ে বড় প্রয়োজন আমাদের বুভ্তিপ্রবণতাকে দূরে সরিয়ে রাখা 1 কৰি দাশ 
নিক শিলারের মতে যযুন্তি-প্রবণতাবে দূরে সাঁরয়ে না রাখলে কোনব্প অভি- 
নব সন্টি সম্ভব নয় 1 

ফ্লুয়েডের স্বপ্নব্যাখ্যা পদ্ধতি ওপরে বাণিত দংপ্রকার পন্ধতির খেষ প্রকা- 
রের মত অর্থাৎ স্বপ্নকে তিনি টুকরো টুকরোভাবে বিশ্লেষণ করভেন ৷ এভাবে 
প্রায় হাজার খানেক স্বপ্ন তিনি ব্যাখ্যা করেছেন । তাঁর “্ৰক্মব্যাখ্যা'র 
(016 10611)60806101) 0 1)768,5)8) দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি ঞকটি 
স্বপ্নের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের কথা উল্লেখ করেছেন । অতি, সংক্ষেপে এই 
স্বপ্নব্যাথা দেয়া হ'ল । পরব্ঁকালে তাঁর অন্যান্য স্বপ্নব্যাথ্যার উল্লেখ লা 


+ স্র্য়েড 


করলেও আমরা ফুয়েডের স্বগনসম্বন্ধে প্রার সমস্ত মতবাদ এই স্বপ্নের পারি- 
প্রোক্ষর্তে বুঝতে পারব । ' তা ছাড়া তাঁর স্বপ্নব্যাখ্যা পদ্ধতিও এ-থেকেই 
বুঝতে পারা যাবে । ১৮৯৫ সালে ফ্য়েড একটি স্বপ্ন দেখেন 2 

"একটি বড় হলঘর-_অনেক আঅতিখিকে আমরা অভ্যর্থনা করছি ।__- 
আঁতাথদের মধ্যে ছিলেন আরমা (17709) । তৎক্ষণাৎ আমি তাঁকে একাঁদকে 
নিয়ে গেলাম £ আর মনে হ'ল তাঁর চিঠির জবাব দেবার জন্য এবং আমার 
দবন' তখনও 'পধণস্ত গ্রহণ না করার জন্য তাঁকে ভর্ঘসনা করতে তাঁকে এক- 
ঈদকে নিয়ে গেলাম । আম তাঁকে বললাম £ এখনো যাঁদ আপনার ব্যথা 
থাকে, তা'হলে 'সেজন্য অ।পনিই দায় ।' তিনি বললেন £ আমার গলায়, 
পাকস্থলীতে এবং পেটে যে কি বাথা তা যাদি আপাঁন জানতেন- আমার গলা 
ধরে'আসছে ।' আমার ভয় হ'ল এবং আমি অন্য দিকে তাকালাম । তাঁকে 
রন্তশ্‌ন্য এবং ফোলা ফোলা মনে হল । মনে মনে ভাবলাম, আম বুঝি 
কোন জোবক ব্যথাকে লক্ষ। কার নি। আ'ম তাঁকে জানালার ধারে নিয়ে 
গেলাম এবং তার গল।র ভেতর দেখলাম । তান কুন্রিম দাঁত-লাগানো 
মেয়েদের মত ওদ্ধত্য প্রকাশ করলেন । আম ভাবল।ম তাঁকে এমন না 
করলেও হ'ত । -নাঁতাঁন তখন তাঁর মুখ স্বাভাবিক ভাবে খুললেন এবং 
মুখের ডানাদকে আমি বড় সাদা একাঁট জায়গা দেখতে পেলাম । অপরহচ্ছানে 
নাকের গোলাকৃতি হাড়ের মত কোঁকড়ানো জিনিসের ওপর' বিস্তৃত ধৃসরবর্ণের 
দাগ দেখতে পেলাম । সঙ্গে সঙ্গেই আমি ডাঃ মা'কে ডাকলাম এবং তিনি 
অনুরূপ পরাক্ষা করে একই মন্তব্য করলেন ।...ডাঃ মাকে লম্পূর্ণ অন্য- 
রকম দেখাচ্ছিল £ পাণ্ডুর বর্ণ : গোঁফ দাঁড় সম্পূর্ণ কামানো মুখে খখীড়য়ে 
হাঁটাছলেন । :..আমার বন্ধ; ওটো-ও (096৮০) রোগণশর পাশে দাঁড়য়ে- 
ছিলেন এবং বন্ধু লিওপোস্ড (1,9010019) রোগিণনীর কাঁচুলীর মধ্যাদয়ে 
দেখে বললেন £ এর বাঁদকের নঈচে একটি নঈরস' জায়গা আছে ।, 
তান আরও" নিদ্দেশ করলেন তাঁর বাঁ কাঁধের ওপর আক্রমণ হয়েছে । 
(তাঁর গোষাক থাকা সত্বেও লওপোজ্ডের গত আমিও তা; দেখলাম ) -...'ম 
বললেন £ “কোন সন্দেহ নাই যে এটা একটা সংক্রমণ, 1কক্তু তাতে কিছু আসে 
ধায় না". আমাশয় হবে এবং তার বিষ চলে যাবে ।১,:...আমরাও সংরূমণের 
উপাত্ত সম্বন্ধে সোজাসীজ অবাহিত ছিলাম । বেশশ দিন আগে নয়, যখন 
শতনি” অসহ্থ ছিলেন তখন আমার বন্ধ ওটো তক একটি ইনজেকশন 


স্বপ্ন তত ৯ 


দিয়োছলেন যা'তে ছিল প্রোপিপ, প্রোপিল...প্রোপিনিক এাঁসড...্রাই- 
মিথাইল গ্যামাইন ( এবং আমি এর এ্পমূলা বড় হরফে আমার সামনে ছ।পা 
দেখলাম ):.এসব ইনজেকশন চিন্তা না করে দেয়া ঠিক নয়...এবং 
সম্ভবতঃ ইনজেকশনের নলটি পরিস্কার ছিল না ।”, 

এই স্বপ্ন দেখার পূবাঁদন ফ্লয়েড এক চিকিৎসাধীন রোগ্িণশর সম্বন্ধে এব 
কানিষ্ঠ সহকমাঁর কাছে থেকে অবাহত হ'ন। রোগিণীটি তার পাঁরবারের 
সঙ্গে ঘাঁনন্ঠভাবে যুস্ত ছিলেন; কাজেই চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর একটু অস:- 
বিধা হচ্ছিল । কারণ ফ্রুয়েড যে চিকিৎসাবিধান দিতেন তিনি তা' গ্রহণ ধব- 
তেন না, অথচ ফ্ুয়েডকে অ.শ্বাস দিতেই হয়েছিল যে রোগিণন সম্পূর্ণ সেরে 
উঠবেন । কিন্তু কিছুন চাকিসাব পরও রোগিণ সম্পূর্ণ সুস্থ হান নি। 
যা হোক, স্বপ্নের আগের দিন এ কনিষ্ঠ সহকমতর ( ওটো ) কাছ থেকে 
ফ্লুয়েড রোগিণীর সম্পর্কে অবহিত হ'ন। ফ্রয়েডের বার বার মনে হাচ্ছল 
ওটো যেন এই রোগিণীর ভূল [াকিৎসার জন্য তাঁকে মনে মনে ভর্খসনা কর- 
ছেন। এদিন বিকেলেই ফুয়েড তাই এই রোগিনীব রোগের ইতিহাস লিখে 
ফেলেন । উদ্দেশ্য যেন এই ছিল যে তিনি এই ইতিহাস ডাঃ “ম'-এর কাছে 
পারণ্ডাবেন যাতে ডাঃ 'ম' বুঝতে পারেন ফ্ুয়েড ভুল চিকিৎসা করেন নি । . এই. 
রোগিণীর নাম ছিল আরমা (17009) | ফ্লুয়েড স্বপ্লাটকে এই ভাবে ব্যাখ্যা 
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(ক) “একটি বড় হলঘর-_অনেক আতাথকে আমরা অভ্যর্থনা করাছ”' 
-_কয়েকাদন আগে ফ্ুষেডের স্বর জল্মবার্ধকী ছিল এবং তাঁর স্ত্রী তাই 
অনেক আতাঁথ আম বরোছলেন। আরগ্নারও আসবার কথাছিল । 

(খ) “আমার দ্রবন'**সেজন্য আপনিই দায়ী”-_স্রুয়েড বোধহয় আর- 
মাকে একথা বলছিলেন । 

(গ) তিনি বঙ্ধলেম,*-*'আমার গলা ধরে আসছে ।'--আরমার ঝোন-, 
রকম পেটের ব্যথা ছিল না।, তাই স্বপ্নে আরমার পেটে 'বথ্া দেখে ফ্লুয়েডের 
অদ্ভুত লাগল । 

(ঘ) “তাঁকে রন্তশুন্য এবং ফোলাফোলা মনে হলো ,।” আরমা কখনোহ 
রন্তশুন্য এবং ফোলা ফোলা ছিলেন না। তাই ফ:য়েড সন্দেহ করলেন. যে 
অন্য কোন লোকের প্বরিরূর্তে হয়তো 'তনি আরমাকে স্বপ্লে দেখেছেন । 

(৬) “মনে মনে ভাবলাম-*"*** লক্ষ্য কার নাই”- বায়যর্োগের 


খগ ফ্রয়েড 


চিকেংসকদের এমন একটা সন্দেহ থাকা সৰাভাবিক ৷ ষেটা বায়রোগ বলে 
মনে হচ্ছে সেটা জোবিক কারণেও হ'তে পারে, এমন সন্দেহ বায়ুরোগের 
চিকিংসকদের থাকা মোটেও অসবাভাবিক নয় । 

(চ) “আম তাঁকে জানালার ধারে '**এমন না করলেও হত 1” ফ্রয়েড 
কোন দিনই আরমার গলা পরীক্ষা করেন নাই । এবার তিনি এক ভদ্র 
মহিলার গলা পরণক্ষা করেছিলেন বটে এবং তানি ওদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলেন। 
আসলে ব্যাপারটা অন্যরকম ! আরমার এক জানাশোনা ভদ্রমহিলা ছিলেন । 
এই ভদ্রমহিলাকে ক্ুয়েড প্রথমদিন স্বপ্পের মতই জানালার ধারে দেখেছিলেন 
এৰং ডাঃ 'ম' তখন তাঁকে দেখে বলেছিলেন যে তাঁর ডিফথেরিয়া হয়েছিল । 
আরমান মতই এই ভদ্রমাহলাও মূহ্ছারোগে ভুগছিলেন । স্বগ্নে আরমাকে 
রন্তশূন্য এবং ফোলা ফোলা মনে হচ্ছিল এজন্য যে ফ্রুয়েডের এক রোগণা 
দেখতে অনেক-টা এঁ-রকম ছিল । আরমা মাঝে মাঝে গুদ্ধত্য প্রকাশ করতেন, 
তাই তার পারবর্তে সব্নে ফ্লয়েড যাকে দেখলেন তিনিও ওদ্ধত। প্রকাশ করে- 
ছিলেন । 

(ছ) “তিনি তখন'.-ধূসর বণের দাগ দেখতে পেলাম 1 সাদা সাদা 
দাগ ভিফথোরক্লার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল এবং ফলে আরমার বন্ধুর কথা 
মনে হচ্ছিল, কায়ণ আসলে তাঁরই এই রোগ হয়েছিল । নাকের গোলাকৃতি 
হাড় স্বপ্নে ফ্রয়েডকে তাঁর সাতিকারের নাসিকার ঝন্ত্রণার কথা মনে করিয়ে 
দিচ্ছিল । 

(জর) "সঙ্গে সঙ্গেই'-*একই মন্তব্য করলেন 1”*-_একবার ফ্য়েড তুলক্রমে 
এককরোপণীকে ভুল ওষধ দেন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য পরে জ্্েত্ঠ চিকিৎসক 
ডাঃ 'ধ-এয় শরণাপন্ন হন । এ-ঘটনাই [তালি সবগেন দেখলেন । 

(ক) 'ভাঃ 'মাকফে"-'থবাঁড়য়ে হাটছিলেন 1--ডাঃ 'ম' সর্তিকারেই 
এখন ছিলেন । 

(ঞ) “আমার বহ্ধহ'''নীরস জায়গা আছে 1,---্ুয়েডের বন্ধু লিও- 
পোজ্ড এবং ওটো চিকিংসাবিজ্ঞানের একই শাখায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন । তাই 
ভঁকদের যধ্যে প্রতিযোগিতা থাকা স্বাভাবিক ছিল । দু'জনেই ফ্রয়েডের অধীনে 
কিছুদিন কাজ করেছিলেন । স্বপ্নের মত ঘটনা তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে 
ঘটড । এক প্োগী দেখার সময় ফ্ুয়েভকে লিওপোল্ড তার নীরস ক্গরোগ- 
গ্রস্ত জায়গা দেখান । 


স্বপ্প তত ১ 


(ট) “তান আরও*-*আক্রমণ হয়েছে ।”- ফ্রয়েডের নিজের কাঁধে বাত 
ছিল । “বাঁমকাধে আক্রমণ'__এ-কথা থেকে ক্ষয়রোগের সন্দেহ হতে 
পারে। এবং এেকে উত্ত রোগিণীর ক্ষয়রোগের কথা মনে হতে 
পারে । | 


(5) “€ তাঁর পোষাক '**তা” দেখলাম )-_এটা একটা লেজুড়ের মত 
স্বপ্নে সংযোজিত হয়েছে । হাসপাতালে শিশুদেরকে ফ্লুয়েড উলঙ্গ অবস্থায় 
পরাক্ষা করতেন। তাই আরমার বন্ধুকে সপ্নে পরীক্ষা করার সময়ও এই 
কথা মনে হয়েছিল । 

(ড) “ম বললেন ই “**-বিষ চলে যাবে ।' ডাঃ “ম' বললেন ঃ “তাতে 
কিছ, না।? ” এটা একটা স্বাস্তর কথা । আরমাকে চিকিৎসা করার 
সময় আরমা দৌহক ব্যথার কথা বলেন, তাই ফ্রয়েডের একটু খ*্ৎখ-তে 
ভাব ছিল । কেউ তাঁকে আশ্বস্ত করুক তাই তিনি মনে মনে তখন কামনা 
করতেন । স্বগ্নে ডাঃ “ম'-কে এই স্বাস্তর বাণী শুনাতে দেখলেন এই 
জন্যই । “আমাশয় হবে এবং বিষ চলে যাবে এ-ধারণার কারণ এই যে 
আমাশয়ে শরীরের অসুস্থকর জিনিস বোরয়ে যায় বলে চিকিংসাবিজ্ঞানে পূর্ে 
একপ্রকার ধারণা ছিল । তাছাড়া, ফিছুদন আগে এক রোগকে ফঃয়েড 
স্বাচ্ছ্যের জন্য সমদদ্র-ত্রমণে পাঠিয়ে ছিলেন । কিন্তু সমদ্র-ত্রমণেও অসুখ 
সেরে যায় নি এবং সেখানে এক ডান্তার অনুমান করেন যে তার আমাশয় 
হয়েছে । এ-কথা শুনে ফ:য়েডের ধারণা হয় ষে সেই ডান্তার ভুল বুঝেছেন । 
এতদ্্যতীত জার্মান ভাষায় আমাশয় এবং ডিফথোরিয়া শব্দদটর প্রতিশব্দ 
দুটিও উচ্চারণের দিক থেকে অনেকটা একপ্রকার (1599:069755 এবং 
[)86109215 )। সুতরাং আমাশয় অর্থে এই স্বপ্নে ডিফৃথেরিয়া বুঝতে 
হবে। 

(ড) “আমরাও****** অবাহত ছিলাম ।”__িওপোল্ডই এ-তথ্/ আঁব- 
ফার করেন । 

(ণ) “যখন তিনি'*.ইনজেকশন দিয়েছিলেন”-_ওটো ফয়েডকে 
বলোছলেন যে তিনি যখন আরমার পরিবারের সঙ্গে ছিলেন তখন একদন 
একজন লোককে ইনজেকশন দেবার জন্য তাঁকে ডাকা হয় । 

(৩) “তাতে ছিল." প্রোপিনিক্‌ এপসিড”-_এই স্বপ্নের পৃবেরি দিন 
ফ্য়েডের স্তর একটি মদের বোতল খুলোছলেন তাতে লেখাছিল “আনানাস' 
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(/09,1)99) ৷ আরমার ডাকনামের উচ্চারণের সঙ্গে “আনানাস' শব্দটির 
উচ্চারণের ঘথেম্ট মিল আছে । এই মদের গন্ধ ছিল অনেকটা 'ফিউসেল তেলের 
মত । তাই তিনি এমদ খান নি। এই ফিউসেল তেলের গন্ধ থেকেই তাঁর 
মাথার প্রোপাইল, মিথাইল. প্রো্পিনিক এঁসড ইত্যাদির কথা মনে হচ্ছিল । 
আর তাই স্বপ্নে তান এসব নাম দেখতে পান । 

(থ) "ভ্রাইমথাইলএ্যামাইন”' ফ্রয়েডের এক বন্ধু যৌনচেতনার রাসায়- 
নিক ভিত্তি নিয়ে গবেষণা করছিলেন । একবার তিনি তাঁকে বলেন যে যৌন- 
চেতনার জৈবিক কারণগুলোর মধ্যে একটি হ'ল ত্রাইমথাইলএ]ামাইন ।  এ- 
থেকে স্বপ্নে যৌনতার অবতারণা হ'ল ॥। ফ:য়েডের আবার ধারণা ছিল যে 
যৌনকারণেই বায়ুরোগ হয়ে থাকে । আরম। ছিলেন অশ্পবয়স্কা বিধবা । 
তাই মনে মনে ফ:য়েডের ধারণা ছিল যে যৌন অতৃপ্ততার জন্যই তান 
বায়ুরোগে ভুগছেন । এখানে দ্রাইমিথাইলএ্যামাইনের সঙ্গে আরমার মিল 
আছে। ৰ 

(দ) "এ-সব ইনজেক্শন:*"তিক নয় ।"--অনেকটা ওটোর প্রতি তাঁর 
ভর্সনা করার মনোভাব, ছিল । 

(ধ) "এবং সম্ভবতঃ**"পারম্কার ছিল না ।”-_ওটোর প্রতি এটা 
আরও একটা অভিযোগ । স্বপ্নে পূবেরি দিন ফ্ুয়েডের এক বংদ্ধার ছেলের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় । এই বৃদ্ধা ফ্রেবাইটিস-এ ভুগছিলেন । শুনেই তিনি 
অমুমান করোছিলেন যে এটা সম্ভবতঃ অপাঁরম্কার নল 'দয়ে ইনজেকশন 
দেয়ার ফলে হয়েছিল । 

এইভাবে ফ্রুয়েড স্বগ্নটির ব্যাখা করেছেন । স্বপ্না ফ্ুয়েডের কয়েকাঁট 
ইচ্ছা চারতার্থ করোছিল । একাট ইচ্ছা ছিল এই যে আরমার অসম্পূর্ণ আরো- 
গর জন্য তিনি দায়াঁ ছিলেন না, বরং ওটো দায়ী ছিলেন-_-এই ভাব প্রকাশ 
ধা । এবং ফ্রয়েডের প্রাতিটি অভিযোগ স্বপ্নে প্রাতিফলিত হয়েছিল । আর- 
মার ওদ্ধত্য ফ্লয়েডের ভাল লাগে ন, তাই তানি স্বশ্নে তাঁর বন্ধুর প্রাতি 
আকৃষ্ট হয়েছিলেন । তেমান ওটোর প্রত্তি আভযোগ থাকার দরুণ [িলও- 
পোত্ডের প্রাতি ঝু'কোছিলেন । আরমার দৌহক ব্যথার জন্য ফ্ুয়েড দায়ী-- 
এই হিল ওটোর মনোভাব 1 ক্রয়েড তা' মানতে রাজী নন । তাই তিনি 
ধ.দ্ধার ফ্লেবাহীটস দেখলেন, কারণ এ-ক্রেবাইটিসের জন্য ওটো দায়ী । 

গরবতা অধ্যায়গুলোতে ফ্ুয়েডের অন্যান সহপ্ন-ব্যাখ্যা উল্লেখ না করে 


স্বপ্পী তত ৭৩ 


এই স্বপ্নব্যাখযার পাঁরপ্রেক্ষিতে তার সমস্ত মতবাদ বুঝতে চেস্টা করলেই 
চলবে । অবশ্য প্রয়োজনবোধে অন্যান্য স্বপ্নের উল্লেখ থাকবে । 


৩ 


তৃতীয় অধ্যায়ের সারমর্ম ফ্লয়েড এই অধ্যায়ের শুরুতেই দিয়েছেন £ 
"শশল্পীর হাতে শাঞ্জত না হয়ে বাইরের কোন শান্তর দ্বারা আহত হয়ে বাদ্যযন্ত্র 
যেমন অনিয়মিতভাবে বোজ ওঠে, স্বপ্ন তেমন জিনিস নয় ; স্বপ্ন অর্থহধন 
নয় বা উদ্ভট নয় : স্বপ্নের অর্থ এই নয় যে আমাদের চিন্তার ভাণ্ডারের 
একাংশ ঘুমিয়ে আছে এবং অপর অংশ জেগে উঠছে । পরক্তু, স্বপ্ন সম্পৃণ? 
খাট মানাসক ঘটনা- স্বপ্ন ইচ্ছার চাঁরতার্থতা ! বোধগম্য, জাগ্রত মানাসক 
প্রিয়ার শহখলে স্বপ্নকে জংড়ে দেয়া যেতে পারে এবং স্বপ্ন আত জাঁটল 
মানাসক প্রক্রিয়ার দ্বারা গাঠিত হয়ে থাকে |" এই উদ্ধাতির মধ্যে স্বল্প সম্বন্ধে 
ফ্লুয়েডের আঁভমত অনেকখানি ব্যস্ত হয়েছে । স্বপ্র-ব্যাখ্যা পুস্তকে এমন গুরু 
পুর্ণ কথা খুব বেশী নেই । 

স্বপ্পে আমরা যে ইচ্ছাপুরণ করে থাক এটা আতি সহজেই প্রমাণ করা 
ধারন । বিকেলে জলপাই জাতীয় ফল, ইত/দি যাতে লবণের ভাগ বেশ আছে 
খেলে রান্রে তৃষ্ণা হবে এবং জলপান করে তৃষ্ণা দূর করা হচ্ছে এমন স্বপ্ন 
দেখার সম্ভাবনা থাকে । ফ্রুয়েড বলেন মে তিনি পরাক্ষার ভীক্ততে এধরনের 
স্বপ্ন নিজের ওপর বার বার সাঁন্ট করতে পারেন । তৃষ্কার কলে জল খাবার 
ইচ্ছা হবে এবং স্বপ্নে সেই ইচ্ছার পূরণ হবে । স্বপ্নে জল খেয়েই যাঁদ তৃষ্ণা 
মেটানো খায়, তাহলে জেগে উঠে সাত্যিকারের জলখাবার প্রয়োজন হয় না-_ 
একথা বলা যায় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের উদাহরণে ওটোর প্রতি প্রাতীহংসা 
ফ্লয়েড যেমন স্বপ্নে চরিতার্থ করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন, এক্ষেত্রে তেমন শুধু 
স্বপ্নে জল খেলেই হবে না, বাস্তবেও খেতে হবে । কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে 
উভয় ক্ষেত্রেই স্বপ্নের উদ্দেশ্য হ'ল ইচ্ছা চরিতার্থ করা । 

এই তত্ব প্রমাণ করতেই শুধু ফ্রুয়েড এই অধ্যায়ে অনেকগুলো স্বপ্নের 
বথা উল্লেখ করেছেন । আমরা সেসব প্রমাণ না দেখেও ফ্ুয়েডের স্বগন সম্পর্কে 
এই আভিনত ধরে নিতে পারি যে স্বপ্ন হ'ল ইচ্ছার চারতার্থতা ॥। এই অধ্যায়ে 
ফুয়েড শুধু এই কথাই প্রমাণ করেছেন । অবান্তর হলেও এখানে একটা 
কথা উঠতে পারে যে পশযরা স্বপ্ন দেখে কিনা । এ সম্পর্কে ফ্ুয়েড কিছুই 
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বলেন নি।' তবে তিনি বলেন যে যাঁদ তারা স্বগ্ন আদো দেখে থাকে তাহলে 
তাদের স্বপ্রও ইচ্ছার চারতার্থতা ভিন্ন আর কিছুই হবে না। হাঙ্গেরীর এক 
প্রবাদের কথা ফেরেনজি (99701) উল্লেখ করেছেন । প্রবাদটি এইরূপ £ 
হাঁসেরা স্বপ্ন দেখে শুধু বাজরার |" 


৪ 


পূর্বের অধ্যায়ে ফ্লয়েড বলেছের যে স্বপ্ন আমাদের ইচ্ছাকে কালপাঁনক 
ভাবে চর্রিতাথ করে । অনেকে বলতে পারেন যে আমাদের কোন কোন স্বপ্ে 
আমরা ইচ্ছার চরতার্থতা দেখতে পাই ॥। সুতরাং এটা আর নতুন কি কথা £ 
এ-কথা তো আগে অনেকেই বলে গেছেন । কিন্তু, আমাদের কোন কোন স্বপ্ন 
ইচ্ছার চরিতার্থতা--এ-কথা ফ্লয়েড বলেন নাই । তিনি বলেছেন যে আমাদের 
সবগুলো সহপ্নই ইচ্ছার চরিতার্থতা । সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, আমাদের উৎকণ্ঠা- 
পূর্ণ সহপ্নগুলোক্ ইচ্ছার চরিতার্থতা কি করে হয় 2 

সপ্নের একটি বড় বৈশিষ্ট ফ্লুয়েড আঁবহ্কার করেছেন । তিনি বলেছেন 
ষে স্ব*ন আমাদের ইচ্ছা, কল্পনা, ধারণা, ইত্যাদিকে বিকৃত (01800701017) 
করে প্রকাশ করে । এই আমাদের আসল ইচ্ছার সঙ্গে সপ্পে যা দোখি তার 
কোন মিল সহজে খুজে পাওয়া যায় না। স্বপ্ন তাই অদ্ভুত ও অসম্ভব বলে 
মনে হয় । স্বপন আসল জিনিসাঁটকে অনুকরণ করে না। যেমন, ধরা যাক 
কারও প্রতি আমার দারুণ ঘৃণা ; স্বপ্নে হয়তো দেখলাম যে তাকে আমি খুব 
ভালবাসি । এমন অননুকরণ আমরা স্বপ্ন ছাড়াও করে থাকি । সভ্য সমাজে 
ভদ্ুতার জন্য সবসময়ই অননুকরণ করা হচ্ছে । গ্যাঠের 'ফাউন্টে মেফিস- 
স্টোফাঁলস্‌ বলছে £ “মোটের ওপর তুম যা জান তার সারাংশটুকু 
ছেলেদের কাছে বলা যায় না।' রাজনশাতাঁবদদের অনেক সময়ই অনুকরণ 
করতে হর । আসল কথা সহজভাবে এবং অবিকৃতভাবে প্রকাশ করা সবসময় 
সম্ভব হয় না। তাই-ই এই অননুকরণের প্রয়োজন, কারণ তা” না হলে 
সমাজ, ব্যান্ত বা বিবেক আসল কথা সহজভাবে বলার জন্য বাধা দেবে । আর 
এই বাধা যত বেশস শাল্তশালশ এবং সাঁক্য় অননুকরণ তত বেশ হয়ে থাকে। 
আমরা আগেই দেখোছ যে অচেতন মনের অনেক জিনিস সচেতনমনে বেরিয়ে 
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আসতে চায় কিন্তু অধিশাস্তা তাকে বাধা দেয় । এইখানেই অনন:করণের প্রয়ো- 
জন । অননূকরণের ফলে অচেতনমনের জিনিসগুলো বিকৃত হয়ে বোরয়ে 
আসে কিন্তু সচেতনমন সেগুলো সঠিক চিনতে পারে ন। বলে বাধা দেয় না। 
এতে লাভ এই যে অচেতনমনের জিনিসগুলো, বা বলা যেতে পারে ইচ্ছাগুলো 
ঠিকই বেরিয়ে আসলো, বা বলা যেতে পারে চরিতার্থ হ'ল, কিন্তু আসল 
জানসগুলো আঁবকৃতভাবে বোরয়ে আসলে সচেতনমনে আমরা যে কষ্ট 
পেতাম, সে ক্ট থাকল না। স্ব*্ন-ক্রিয়া অধ্যায়ে আমরা এই অধ্যায়ের 
ম.লকথাটি বিশেষভাবে বুঝতে পারব ॥ 


৫ 


এখন প্রশ্ন হ'ল কোন্‌ কোন: জিনিস দিয়ে এবং কোন কোন উৎস থেকে 
স্বগন উৎপন্ন হয়ে থাকে 2 ফ্রয়েডের আগেই আমরা এ-াবষয়ে তিনাট তত 
জ'নতাম £ 

(ক) স্বপ্নে অব্যবাহত পূবাঁদনের ঘটনাবলনর প্রভাবই বেশন 
থাকে । 

(খ) জাগ্রত অবস্থায় বহিজগিতের ঘটনাবলশ আমরা যেভাবে বেছে নেই 
(অর্থাৎ যুন্ডি দিয়ে ) স্বপ্নে তেমন করি না। স্বপ্নে প্রয়োজনীয়- 
অপ্রয়োজনীয় জিনিস বলে কিছু নাই । বরং জাগ্রত অবস্থায় যেগুলো 
অপ্রয়োজনীয় জানিস বলে আমরা দক-পাত করি না, স্বপ্পে সেইসব জিনিস 
এসেই ভিড় করে । 

(গ) স্বপ্নে অতাঁত 'দনের স্মৃতিও এসে হাঁজর হয় এবং অনেক 
সময় শৈশবের ঘটনাবলণীও এসে ভিড় করে । 

কিন্তু ফ্লুয়েডের সঙ্গে পৃর্সিবীদের পার্থক্য এই ষে তাঁরা স্বপ্নের শুধু 
বাহ্যক প্রকাশিত বন্তুটিকে (108011950 09013691% ) উপরিউত্ত তিনটি 
দৃছ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন, আর ফ্রুয়েড এই তিনটি দিক থেকে স্বপ্নের 
গুঢতর আস্তর দিকটি ( 1%6:.6 909130926 ) আলোচনা করেছেন । 

জাগ্রত অবম্ায় যে সব জানিস নিরপেক্ষ বলে মনে হয় (যে সব িনি- 
সের প্রতি আমাদের উৎসাহ নাই অথবা বিকর্ষণ নাই ) সেই সব জিনিস এবং 
সমকালীন ঘটনাবলীই স্বপ্নের উৎসের একটি কারণ । দু'একটি উদাহরণ 
নেয়া যাক । সবগুলো সবগ্নহ ফ্রুয়েডের নিজস্ব । 
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(ক) “এক বাড়তে আম গয়োছলাম, কিন্তু সেখানে ভেতরে ঢুকতে 
আমার অসুবিধা হচ্ছিল |. ; এই অবসরে এক ভদ্রমহিলাকে আমি অপেক্ষা 
করতে বলোছিলাম 1” উৎস $-_পবেরি সন্ধ্যায় ফ্ুয়েড এক আত্মীয়ার সঙ্গে 
কথা বলাছলেন। কথায় কথায় ফ্লুয়েড তাঁকে বলেছিলেন যে যে জানিসাঁট 
তান কিনতে চান তার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে । 

(খ) "কোন এক জাতের গাছের ওপর আম একটি রচনা [াীলখোঁছ |», 
উৎস £-_-এদন সকালে ফ্রুয়েড এক বইয়ের দোকানে সাইক্লামেন €(০৮018- 
11১01) ) জাতের গাছের ওপর লেখা একটি ব্লচন। দেখে ছিলেন । 

(গ) "রাস্তায় এক মা ও তাঁব মেয়েকে দেখেছিলাম । মেয়েটি আমার 
চাকৎসাধীন [ছিল |” উৎস £-_পূবেরি সন্ধ্যায় ফ্লুয়েডকে এক . রোগনন 
বলোছিলেন যে.তার ম! কিছুতেই তার চিকিৎসা চালিয়ে যেতে দেবে না । 

তুচ্ছ নিরপেক্ষ 'জানস শুধু স্বপ্নেই গুরুত্বপূর্ণ জানসে পরিণত হয়, 
একথা ঠক নয় । জাগ্রত অবস্থায়ও এমন ঘটনা অনেক ঘটে থাকে । তুচ্ছ 
নিরপেক্ষ জিনিসে জাগ্রত অবস্থায়ও আমরা অনেক সময় মানাসক গুরুত্ব 
আরোপ করে থাঁক । ফয়েজ বলেছেন £ বখন দেখি কোন অনূটা মধ;বয়স্কা 
রমণী কোন গৃহপালিত পশুর প্রতি তার অনুরাগ প্রেরণ করে, অথবা কোন 
অকৃতদার পুরুব কোনাঁকছুর উৎসাহী সংগ্রাহক হয়ে বায়, অথবা যখন কোন 
সৌনক তার বুকের রন্তু দিয়ে একটুকরো রাঙ্গন ন/)কড়ার পতাকাকে রক্ষা 
করে, যখন করমদর্নে করেক মুহূর্ত বাড়াত চাপ প্রেমিকের অপার আনন্দের 
কারণ হয় অথবা যখন দোখ ওথেলো নাটকে একাট হারাণো রুমাল ক্রোধবহি, 
জালিয়ে দেয়_তখন এ যে মানীসক আঁভক্তাস্তর (1191)18,091079176) 
ক্ষেত্র সে বষয়ে আমাদের কোন আঁভিযোগ থাকে না। 

স্বপ্নের উৎস হিসেবে 1বাঁভন্ন রকম উদ্দীপক থাকতে পারে । কিন্তু, 
একপ্রকার মানাঁসক প্রীকুরার ফলে স্বপ্নে সমস্ত উদ্দীপকগুলো একটি 
আঁভনব পটে পরিণত হয় । স্বপ্নে নিরপেক্ষতা বলে কিছু নাই, সবটাই 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত । তাই স্বপ্নকে "নিরপরাধ বলা চলে না। আপাততঃ 
নরপরাধ* স্বপ্নগলোতেই যৌনতা বর্তমান, তবে এগুলো নিরপরাধ মনে হয়. 








এজন্য যে প্রাতবন্ধক প্রহরী (991,89৮) যৌনতাকে পরাসার স্বাভাবিকভাবে 
প্রকাশিত হতে দেয় নি, যৌনতা এখানে কৃত্রিম এবং মুখোশপরা অবস্থায় 
আত্মপ্রকাশ করেছে । পরে এ সম্পর্কে আলোচন। করা যাবে । 


স্বপ্পী তত্ত্ব শ৭ 


স্বপ্পের তৃতনয় বৈশিষ্ট; এই যে এতে এমনাকি শৈশবের সমতির।ডনও 
এসে ভিড় করতে পারে । স্বপ্নের এই বোশিষ্ট। প্রাতিজ্ঞা করতে ফ:য়েড 
অনেকগুলো স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন । শৈশবের স্মৃতিগুলো যখন স্বণ্নে 
এসে হাজির হয় তখনও আমাদের স্বপ্নের অপর বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে 
হবে । স্বপ্নে অবান্তর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে কিছু নাই, সবই সমান । 
স্মৃতি যাঁদ স্বপন গঠনে সহায়তা করে, তবে এটাতে আশ্চমণ হবার কিছ 
নেই যে শৈশবের স্মাতিও স্বপ্ন গঠন করবে, কারণ আমরা জানি. মান্তচ্কে 
কোন জিনিসের ছাপ একবার পড়লে তা' কোনাদনই একেবারে চলে যেতে 
পারে না। তার তীব্রতা কমে আসতে আসতে স্তিমিত হয়ে যেতে পারে, 
কিন্তু কোনাদনই সম্পূর্ণ মুছে যেতে পারে না। সুতরাং এইসব ঝাপসা 
হয়ে আসা স্মৃতিরাশিও স্বপ্ন গঠন করবে, এতে অবাক হবার কিছ, নেই । 

স্বপ্ন গঠনে শারীরিক উৎসের কথা র্ইএর প্রথমেই আলোচনা করা 
হয়েছে । এ-সম্পর্কে ফয়েডের পর্স:রীরা সম্যকভাবে জ্ঞাত ছিলেন। 
পূবসূরীদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য এইজন্য যে পূর্সূরাীরা শারীরিক 
উৎসকেই একমান্র উৎস বলে ধরে নিতেন, আর ফ.য়েড একে একাঁট উপাদান 
মাত বলে মনমতেন । ফহঃয়েডের কথা হল, দৌহক উদ্দীপনা স্বপ্নে নানা 
সময়ে নানাভাবে প্রাতিফালত হয়। কোন বারণ ব্যাতরেকে এমন হতে 
পারে না। এবং একই কারণে দৌহক উপাদানকে স্বপ্নের একমান্র উপাদান 
বলা চলে না। এ-সম্পর্কে ফ:য়েডের মতামত এই £ ফয়েডের মতে 
পূরবাঁদনের সমকালীন এবং সুখদুঃখ নিরপেক্ষ অনভাতি দেন স্বগন গঠনে 
সহায়তা করে ; ঘঃমন্ত অবস্থায় দৈহিক উদ্দীপক্গুলো (অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে 
সংবেদনগলা)- খুব বেশী তীর না হলে, ঠিক সেই ভাবেই কাজ করে। 
তাঁর 'বশ্বাস, স্বপ্নের মানসিক উৎস থেকে আগত ভাবনাগ্ঁলির বিষয়বস্তুর 
সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে খাপ খেলেই কেবল নয় । এইসব দৈহিক উপাদানগ্‌লো 
সবগনগঠনের সাহায্যে আনা ফেতে পারে ;: অনাথায় এই মতবাদ প্রাতিম্ঠিত 
করার জন্য তিনি একাঁট স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন । একদা তিনি অনু- 
ভাতি প্রকাশে বাধা দিলে কেমন লাগে তাই ভাবাছিলেন । ভাবছিলেন, কোন 
ঘটনা দেখে একেবারে স্তব্ধ 'হয়ে যাওয়া বলাতে ক বোঝায় অথবা কিংকর্তব্য 
বিম হয়ে কিছু করতে না-পারা" অবস্থায় এসে দাঁড়ালে মনের ভাব কেমন 
হয়--এইসব ভাবাছলেন । সেইদিনই তিনি স্বপ্ন দেখলেন £ 


৭৮ ফ্রপ্মেড 


“আমি অসম্পূর্ণভাবে পোষাক পরেছিলাম এবং একদম নীচের তলায় 
একটি ক্ল্যাট- থেকে ওপরে উঠাঁছলাম । আমি একবারে তিনধাপ সিশড়তে 
উঠছিলাম এবং আমার তৎপরতা দেখে আম উৎফুল্ল হয়ৌছলাম । হঠাৎ 
এক পাঁরচারিকাকে িশড় দিয়ে নীচে নেমে আসতে দেখলাম । ও আমার 
দিকেই আসছিল । আমার লক্জা-লছ্জা বোধ হচ্ছিল এবং তাই তাড়া করে 
চলে যেতে চাইছিলাম ॥। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আমার আবেগ অবরুদ্ধ 
হলে যেমন হয় তেমন ভাব হল--আমি যেন 'সিশড়র ধাপগুলোর সঙ্গে 
( ছবির মত ) সেটে রইলাম, ঘটনাস্থল ধেকে একচুলও সরে যেতে পার- 
ছিলাম না।” 

স্বপ্নটির ব্যাখ্যা ফয়েড এরূপ করেছেন £--তিনি তাঁর ক্ষ্যাট থেকে 
সকালে প্রায়ই ওপরের ফ্ল্যাটে গিয়ে বেড়িয়ে আসতেন । এসময়ে তিনি 
যত্বসহকারে পোষাক পরতেন না এবং একেবারে তিনধাপ করে সিশড় দিয়ে 
উঠতেন | পাঁরচারকার সঙ্গেও মাঝে মধ্যে দেখা হ'ত ॥ স্বশ্নে যত্রসহকারে 
পোষাক না পরার একটি অর্থ যোনতা এবং পাঁরচারিকার উপস্থিতি 
এ-ধারণাকে সমর্থন করতে পারে । কিন্তু খ্যাপারটি অন্যরকম । পারচাঁরকা 
তাঁর চেয়ে বয়েসে অনেক বড় একং চিত্তাকর্ষক কিছু নয় । আসল ঘটনাটি 
এই £ সকালে 'সিশড় দিয়ে ওঠার সময় তাঁর খাকানি দিয়ে গলা পরি্কার 
করার অভ্যাস ছিল । কিন্তু কাছে কোন থুকদানি না থাকায় বাধ্য হয়ে 
িশড়তেই তাঁকে থুথু ফেলতে হত । পারিচারকা এতে ভীষণ আপত্তি 
করতো, যাঁদও আভাসে-ইঙ্গিতে ! এতে তিনি বেশ বিরত এবং লংজা বোধ 
করতেন । অপরপক্ষে পর্বের দিন তিনি ভাবাছিলেন আবেগ অবরুদ্ধ হলে 
কেমন লাগে । তাই তিনি দৈনন্দিন আতি সাধারণ ঘটনার মাধ্যমে তাঁর 
চিন্তাধারাকে স্বপ্নে প্রকাশিত দেখলেন । এমনিভাবে মানাঁসক প্রক্রিয়া এবং 
ভাবধারার সঙ্গে যখন কোন দৌহক অনভাতি এবং তুচ্ছ ও নিরপেক্ষ সম- 
সাময়িক ঘটনা মিলে যায় তখনই কেবলমাত্র স্বপ্ন গঠনে সহায়তা করতে 
পারে । 

কতকগুলো বিশেষ ধরনের স্বগন (6510108,1 07:68/7)9) সম্বন্ধেও 
ফ-য়েড আলোচনা করেছেন । একটি কথা আমদের সবসময় মনে রাখতে 
হবে ষে প্রতোক ব্যক্তিই তার ব্যন্তি-স্বাতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বপ্ন সংগঞ্জন 
করে থাকে । এ-ব্যাপারে ব্যন্তি স্বাধীন । তাই স্বপন বাথ॥া করতে গেলে 


স্বপ্ন তত্ত্ব ৯ 


সেই ব্যান্তর বিশিষ্ট ভাবনারাজী সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হতে হবে। 
কিন্তু তৎসত্বেও এমন কতকগুলো স্বপন আছে, সেগুলো প্রতে।ক ব্যান্ততেই 
প্রায় একইভাবে হয়ে থাকে এবং তাদের ব্যাখ্যাও প্রায় একই । এ-সব স্বশ্নের 
আলোচনা করলে আমরা স্বপ্নের উৎস সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে পারব । 
উলঙ্গ হওয়া এধরনের একট স্বপ্ন । স্বপ্নে উলঙ্গ অবস্থায় আছি এবং 
তাই লজ্জাবোধ হচ্ছে-_এই বোধ আমাদের ঘটে থাকে । ফহয়েড এটাকে 
প্রদর্শনের ইচ্ছা (900101610101970) বলেছেন । শৈশবে উলঙ্গ থাকলেও 
লজ্জাবোধ হয় না, যেমন নাক স্বর্গের আধবাসনরা উলঙ্গ থাকলেও লক্জা- 
বোধ করেন না । শৈশবের সেইদিনগূলো ফিরে পাবার ইচ্ছা থেকেই আমাদের 
স্বর্গের ধারণা এসেছে । আর একপ্রকার বিশেষ ধরনের স্ব*্ন হল আমরা 
যাদেরকে ভালবাস তাদের মৃত্যু দেখে থাকি । এ-সব স্বপ্নের অর্থ 
এই যে আমরা সেইসব বন্তিদেরকে হয়তো অনেকাদন দোঁখ না এবং তাই 
তাদেরকে মনে মনে খুব দেখতে ইচ্ছা হয়: অথবা এর অর্থ এই হতে 
পারে যে আমাদের আশঙ্কা আছে যে তারা মরে যেতেও পারে । 
আমাদের ধারণা এই যে আমরা আমাদের ভালবাসার পান্রের মৃত্যুর কথা 
চিন্তাও করতে পার না। কিন্তু ফয়েড দেখিয়েছেন কভাবে ছেলে 
বাবার এবং ভাই ভাইয়ের মৃতু কামনা করে । মায়ের ম্লেহের অংশ 
দাবী করে বলে ভাই ভাইয়ের মৃত্যু কামনাও করতে পারে । আবার 
ঈডপাস এষনার জন্য ছেলেও বাবার মৃত্যু কামনা করতে পারে । 
এই উপলক্ষে ফঃয়েড শেকসপীয়রের হঠামলেট নাটকের বাখ্যা 
করেছেন । হ্যামলেট চিন্তার দ্বারা অভিভূত ও নিনজ্পেষিত ছিলেন । তাঁর 
মানাঁসক ছ্ন্দব ছিল এই £ একাঁদকে 'পিতৃহত্যার প্রাতিশোধ নেবার ছিল তাঁর 
নেশা, অপরাদকে তাঁর ঈীডিপাস 'এফণা তাঁকে নিজ্ঞণনমনে বলে দিত যে তাঁর 
বাবার হত্যাকারন তাঁরই মনের বাসনা (বাবার মৃত্যু) চরিতার্থ করেছে মাত্র এবং 
সেইজন্য তাঁর বাবার হত্ণাকারশকে মেরে ফেললে সে আত্মপাঁড়নে ভূগবে ৷ 
তাঁর মগণরোগণর মত ব্যবহার মনোবিজ্ঞান সম্মত । যোঁনতার প্রতি তাঁর 
নিলিপপ্ততাও স্বাভাবক | ফুয়েড বিশ্বাস করেন যে কবি তাঁর নিজেকেই 
নাটকে ব্যস্ত করেছে । যোনতার প্রতি 'নাঁলগ্ততা তাঁর টিমন অফ: অথেম্স-এও 
লক্ষণীয় এবং এই নাটকও সমসামগ্সিক । ফ্রয়েডের মতে হ্যামলেট ঈডিপাস 
এষণার নাটক । হ্যামলেট ও ম্যাকবেথ সমসাময়িক নাটক । উভরই 


৮0 ফ্রয়েছে 


শেকসৃপীয়রের বাবার মৃত্যুর পর লেখা হয় । প্রথম নাটকে আমরা শ্পিতা- 
পুত্রের সম্পকত দেখতে পাই আর দ্বিতীয়াটতে পিতাকে পৃন্ত্রহীন দেখি 
( শুধু তিন কন্যাকে দেখা যায় )। ঈডিপাস এষণার প্রমাণস্বরূপ ফ্ুয়েড 
উল্লেখ করেন যে সোলনের (শি01010) আইনাবধিতে 'পতৃহত্যার কোন 
শাস্তীবহিত ছিল না। 

তৃতীয় বিশেষ রকমের স্বপ্নে আমরা আমাদেরকে বাতাসে ভাসতে 
দোখ । শিশুকে আদর করতে 1গয়ে বড়রা অনেক সময় তাকে হাত বঝ৷ 
পা ধরে শুনো দোলাতে থাকে । বড় হলে তাই অনেকে শন্যে ভাসার স্বপ্ন 
দেখে থাকে । কিন্তু আসলে এধরনের স্বপ্নের সঙ্গে যৌনতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
বিদ।/মান । মনঃসম৭ক্ষণের দ্বারা জানা যায় যে প্রথম যৌন চেতনার সঙ্গে 
ছোটবেলায় দৌোলখাওয়া, লম্ফ-ঝম্ফ, কোন কিছু বেয়ে ওপরে ওঠা, 
ইতঠাদির সম্পর্ক আছে : অর্থৎ এইসব কাজ করার সময়ই বালক-বালিকারা 
প্রথম যৌনতা বোধ করে । তাই স্বপ্নে শন্যে ভাসার সঙ্গে যৌনতার যোগ- 
সূত্র আছে । 

চতুর্থ এবং শেষ রকমের বিশেষ স্বপ্পে আমরা নিজেদেরকে পরীক্ষার 
হলে দেখতে পাই । অন্ভুত ব্যাপার যারা পরণক্ষায় পাশ করে গেহে তারাই 
সাধারণতঃ এ-ধরনের স্বপ্ন দেখে, যারা পাশ করেনি তারা দেখে না। 
স্টেকেলের উদ্ধৃতি দিয়ে ফয়েড বলেছেন যে এ-ধরণের স্বপ্নের সঙ্গে “যৌন- 
পরনক্ষা' বা “শৌনতা-্রাপ্তি'র সম্পর্ক আছে । উদাহরণ স্বরুপ ্টেকেল 
বলেছেন যে 417720100018/61018) এবং '1090012+ ( যৌনতার দিক 
দিয়ে ) এই দি শব্দের মধো মেমন ধবনিগত মিল আছে তেমনি আছে 
অর্থগত মিল । 


ঙ৬ 


এতক্ষণ পর্যস্ত আমরা স্বপ্ন-চেতনায় প্রকাশিত বিষয় (100801198$ 
001)66171) |নয়ে আলোচনা করেছি । বাইরে থেকে স্বপ্নকে ঘেভাবে দেখা 
যায় তারই ব্যাথ)া করার চেন্টা করা হয়েছে । স্বগ্নের আরও একটি দিক 
আছে, যাকে আমরা বাল প্রচ্ছন্ন বা অন্তলশীন বিষয় (18১20৮ 20206916)। 
এই "দ্বিতীয় বষয়াটকে আবার স্বাপ্ন-চিত্তাও (77880-01)05217%) বলা 
হয়। স্বাপ্ন চিন্তা বা অভ্তলশীন 'বষয় এবং চেতনায় প্রকাঁশত বিষয় একই 


স্বপ্ন তত ৮১ 


ছাবর পৃভ্ঠা সেই মুহ-তৈ উল্টাচ্ছলাম । এ বই-এর সঙ্গেই ছিল গাছটির 
একটি নমুনা |", 

স্বপ্নাটর মধ্যে বিশেষভাবে জোর ছিল “উদ্ভিদজাতীয় রচনার, ওপর । 
স্বগ্নাট বিশ্লেষণ করলে দেখা গেল যে এই ধারণাঁটির সঙ্গে ফঃয়েডর অনেক- 
গুলো ধারণা জড়িয়ে আছে । কোকেন নিয়ে তিনি অনেক পরাক্ষা 
করোছিলেন । উজ্ভিদজাতীয় রচনার' সঙ্গে এর মিল আছে । এর সঙ্গে 
মিল আছে তাঁর পরিচিত অধাাপক গার্ডনারের, কারণ ভাষাগত দিক দিয়ে 
বিচার করলে গার্ডনারের অর্থ বাগানরক্ষক এবং সেই জনা উদ্ভিদজাতপগয় 
রচনার' সঙ্গে মিল আছে । গার্ডনারের ফটত্ত বা ফলের মতো স্ত্রীর 
কথাও ফ:়েডের মনে ছিল । তেমাঁন ছিল ফ্লোরা ( উদ্ভিদ ) নামক এক 
রোগিণবর কথা । কয়েকাঁদন আগেই এই রোগিণসর কাছে তিনি ফুল নিয়ে 
একটি গল্প বলেছিলেন । যাহোক, এমনিভাবে অনেকগুলো ধারণা স্বপ্পের 
উী্ভদজাতীয় রচনার' মাধমে প্রকাশিত হয়েছে । 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ষে স্বপ্নের উপাদানের সঙ্গে স্বাপ্নচিন্তার অনেকভাবে 
মিল খুজে দেখা আগেই হয়োছিল । আবার একই স্বাপ্মাচন্তা স্বপ্নে বিভিন্ন 
জনিসের বা উপাদানের মাধামে আত্মপ্রকাশ করে থাকে । ভাবানুষাঙ্গক 
পথে একাঁট স্বপ্ন-উপাদান অন্যান) স্বপ্ন-উপাদানের অবভারণা করে । এই 
ভাবে একটি স্বপ্ন একাটি অথবা কতকগুলো স্বপ্নচিন্তার দ্বারা ঘটে থাকে না, 
যেমন করে নির্বাচনে প্রাতিনাধি নির্বাচন করা হয় এক এক নির্বাচনী এলাকা 
থেকে ; বরং যেসব স্বাপ্াচন্তার সবচেয়ে বেশী এবং শন্তিশালী সমর্থন 
( ভাবানূষঙ্গ ) আছে সেইগুলোই স্বশ্নে প্রকাশিত হয়ে থাকে | সমস্ত স্বাপ্ন- 
চিন্তার সম্টি থেকেই স্বপ্ন তৈরী হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকাট স্বপ্ন-উপাদানের 
সঙ্গে স্বাগ্নীচন্তার আগেই অনেকবার সচেতন বা অসবচেতন মনে ভাবানুবঙ্গ 
হয়ে থাকে । 

(খ) সংক্ষেপন পদ্ধতির আলোচনার সময় আমরা একটি জিনিস লক্ষ 
করোছি যে স্বপ্নাচন্তা এবং স্বপ্নের মধ্যে বিরাট ব্যবধান আছে । স্বাগন- 
চিন্তাতে আমরা যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকি স্বগ্নে হয়তো 
দেখা গেল তার গুরুত্ব মোটেও নাই আবার যোঁটকে স্বাগ্নাচন্তায় তুচ্ছ মনে 
করে থাকি স্বপ্নে (প্রকাশিত বিষয়ে ) হয়তো সোৌঁটই সবচেয়ে বেশী গুরদ্ধ- 
পূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । স্বগ্নের এই পদ্ধতিকে আঁভিক্লান্তি চ্ছানান্তরকরণ বা 

ঙ 


৮২ ফশয়িড 


0191018,991970 বলা হয় । একটু আগেই যে স্বপ্লাটর কথা আলোচনা 
করা হয়েছে সেখানে প্রকাশিত বিষয়ে দেখা যাচ্ছে যে 'উীন্তদজাতীয় রচনার 
গরুত্বই সবচেয়ে বেশী । আসলে কিন্তু স্বাপ্নচিন্তায় ফয়েডের সঙ্গে তার 
সহকমাঁদের সম্পর্কই বেশন গুরত্বপূর্ণ ছিল । 

(গ) স্বাপ্রচিন্তাকে কিভাবে প্রকাশিত বিষয়ে (স্বপ্ন উপাদানে ) রূপ 
দে'য়া হয়, এটা একটা খুব গুরত্বপূর্ণ বিষয় । এখানে ফঃ়েডের বড় 
অবদান আছে । প্রথমতঃ, টুকরো টুকরো স্বপ্লাবষয়কে স্বপ্নে কি ভাবে গাঁথা 
হয়? এখানে একটি প্রশ্ন ই যদি", কারণ", 1ঠক যেন”, দিও", হিয় এটা 
না হয় ওট।”--এই জানসগুলো স্বপ্নে কিভাবে উপস্থাপিত হয় 2 ফঃয়েড 
বলেছেন বে স্বপ্নে এসব কিছুই থাকে না। স্বপ্নে আসল জিনিসগুলো 
শুধ-মান্র উপস্থাপিত হয়ে থাকে । শুধু স্বপ্নেই যে এমান ঘটে তা নয়। 
কবিতা এবং শিল্পেও আমরা এ-সব জিনিস অনেক সময় উপেক্ষা করে 
থাঁক। অতীতকালে শিল্পনরা কোন মানুষের মৃর্তিতে ভাব ফুটিয়ে তুলতে 
না পারলে, তার মুখের কথা একটি আলাদা পাতলা জিনিসে লিখে সেই 
মূর্তির মুখে লাগয়ে দিত। স্বপ্নেও আমরা অনেকটা অনরপ পদ্ধাতি 
অবলম্বন করে থাক । তবুও স্বপ্নে এগুলো প্রকাশ করার ছু কিছ 
উপায় আছে য্ক্ত-যঃন্ততাকে (106108] 0011)906101) ) কালের 
সাম্প্রীতিকতা 'দয়ে স্বপ্নে বোঝান হয় । শিল্পীরাও অনেক সময় এমন করে 
থাকে । কে আমরা একবারে উচ্চারণ করি এবং একাঁট শব্দ ?হসেবে 
ধরে নেই, কিন্তু €%” এবং ০" একটু দূরে থাকলে আমরা ধরে নেই যে 
পূবর্বভ্তঁ শব্দের শেষের অক্ষর এবং ৮ পরবত্তৰর শব্দের প্রথম অক্ষর । 
স্বপ্নেও এমন ব্যাপার হয়ে থাকে । 

কাষণকারণ সম্পর্কও স্বপ্নে প্রকাশিত হয়ে থাকে । এক্ষেত্রে সাধারণতঃ 
স্বপ্পে দুটি অংশ থাকে । বেশশরভাগ ক্ষেত্রেই বড় অংশাঁটিকে কার্য বা ফল' 
ধরে নিতে হবে, এবং ছোট অংশকে ভাবতে হবে 'কারণ' হিসেবে । হয় 
এটা না হয় ওটা” এমন ব্যাপার স্বপ্নে এই ভাবে প্রকাশিত হয় যে উভয় অংশই 
সমান গুরুত্বপু৭ । সাদৃশ্য, সমান বৈশিষ্ট্যপূর্ণতা, ইত্যাঁদিও প্রকাশিত 
হতে পারে । এ-সবক্ষেত্রে দুটি বা ততোধিক 1জনিসকে এক করে দেখা হয়ে 
থাকে । কি' এরও আমার প্রাতি যেমন ঘ:ণাভাব, খ'-এরও তেমনি আমার 
প্রত ঘণাভাব--এীজানসটিকে আমরা স্বপ্ধে এ-ভাবে দেখি £ “ক' এবং খি' 


স্বপ্ন তত ৮৩ 


উভয়েরই আমার প্রাতি ঘণাভাব এবং স্বপ্নে কা এবং খা" দববাক্ি 
না দেখে আমরা এমন লোক দেখি যার মধ্যে ক” এবং 'খঃ উভয়েরই 
সাদৃশ্য আছে । 

(ঘ) এতক্ষণ আমরা স্বাপ্নচিন্তা ও স্বপ্নের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা 
করাছিলাম । আমরা দেখেছি যে স্থানান্তর করণের মধ্য দিয়ে স্বপ্নে আমরা 
কোন বস্তুর নতুনভাবে মূল্যায়ন করে থাকি । অর্থাৎ স্বাপ্নাচণ্তায় যার 
গুরুত্ব বেশী তাকে হয়তো কম গুরুত্ব দিয়ে থাকি, আবার যার গুরুত্ব কম 
তাকে বেশী গুর্ত্ব দিয়ে থাকি । স্বপ্নের আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করতে 
হবে। স্বপ্নে আমরা সবাকছুই দেখে থাঁক-__আমাদের চিন্তা, কমপনা, 
ইচ্ছা সবাঁকছুই দেখে থাক অর্থাৎ ছবির মাধ্যমে সবকিছুর প্রকাশ দোখি। 
স্বপ্নবিষয়ের ব্যাখ্যা করতে আমাদের সমস)ঢা হ'ল- এগুলোকে কি সদর্থক 
অথবা নঞ্ঞার্থক হিসেবে ধরা হবে? এগুহলাকে কি এতিহাসিক তাংপর্ষের 
দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হবে 2 এগ্চলোকে ক কতকগুলো ধারণার প্রতীক 
হিসেবে ধরা হবে? কিন্তু এতসব সমস্যা থাকলেও অধ্যবসায় সহকারে 
আমরা স্বাপ্লাচ'তার সঠিক ব্যাখ্যা নিশ্চয় করতে পাঁরি। 

স্বপ্ন-সৃজন-ক্িয়া “10)1:0800-070 কথাটির একটি বিশেষ মানে 
আছে । স্বপ্নপজন-ক্রিয়ায় (0708,10-%%01:) প্রতীক (৪517)0019) 
একটি বিশেষ স্থান আধকার করে আছে । হাবার্ট সিলবারার (7 ০1191% 
শ11))9)91)) একটি পরাক্ষা 'চালান। যখন তিনি পাঁরশ্রাম্ত এবং নিদ্রাল; 
অবস্থায় ছিলেন তখন তিনি মানাসক কাজ শুরু করেন। তিনি দেখতে 
পান যে তাঁর সমস্ত ি"তারাজ যেন উবে যাচ্ছে এবং তার পরিবর্তে কতক- 
গুলো প্রতীক এসে হাজর হচ্ছে । ঠিক একই রকমভাবে স্বপ্ধে প্রতীকের 
আবির্ভাব হয়ে থাকে । | 

সিলবারারের পরীক্ষা থেকে দুটি উদাহরণ দেয়া গেল । 

উদাহরণ--১£ “আমি একটি রচনার একটি অসরল অংশের স্মৃতির 
কথা ভাবাছলাম 1” 

প্রতীক £ “আম দেখলাম-_-আমি একটা অ-সরল কাঠের টুকরোকে সরল 
করছি |” 

উদাহরন--& £ “আম যে-সব আধিবিদ্যা সম্বন্ধে পড়াশুনা করাছলাম 
সে-সবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি ভাবাঁছলাম। আমি ভাবাছলাম যে 


৮8 ফ্রয়েড 


এ-গুলোর উদ্দেশ্য হ'ল নিজে নিজেকে ক্রমাণ্বয়ে উন্নততর চেতনার জগতে 
অথবা আঁস্তত্বে পেশছে দেয়া এবং এরই মধ্যে খুজে বের করতে হবে 
অস্তিত্বের মূল সূত্র । 

প্রতীক £ “আমি লম্বা ছৃরি দিয়ে একটি পঠে কারটাছিলাম যেন আম 
মাঝখান থেকে একটুকরো তুলে নেব এই ভেবে |” 

-তরাং দেখা যাচ্ছে যে স্বপ্ন ভিন্নও আমরা প্রতীকের ববহার দেখে 
থাকি । 'সোলমনের গানে” এমন অনেক প্রতীকের উল্লেখ দেখা যায়৷ 
সোলমনের গানে খুটকে পা, তোরণকে শরণরের ছিদ্রুপথ, ইত্যাঁদভাবে বণনা 
করা হয়েছে । স্বপ্নেও আমরা ঠিক একইভাবে প্রতীকের ব্যবহারদেখতে পাই । 

(ঙ) শুধু স্বপ্নেই এই প্রতীকের (9101১019) ব্যবহার দেখা যায় 
তানয়। লোকগাথা, উপকথা, পোরাণক কাঁহিন?+, প্রবাদ বাকা ইত্যাদিতে 
প্রচুর পারমাণে প্রতীকের ঝবহার দেখা যাবে । ম্টেকেল স্বপ্নের অনেক- 
গুলো প্রতনকের ব্যাখ্যা বা পাঁরভাষা তৈরণ করেছেন । হ্যাভলক- এলিসও 
বলেছেন যে আমাদের স্বপ্ন প্রতীকে ভরা । তবে প্রতীকের ব্যাখ্যা করার 
সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । অনেক সময় প্রতীককে সোজাসূজি- 
ভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়, প্রতীক হিসেবে নয় । আবার স্বপ্নে আমরা অনেক- 
গুলো প্রতীক থেকে একটি প্রতরক নিয়ে আমাদের স্বপ্নাচন্তাকে প্রকাশ 
কার । স্বপ্নের অন্যান/ জানসের সঙ্গে খাপ খাইয়েই এই প্রতীক বেছে নি । 

ফ্লয়েডের মতে রাজা বা রাণী বা অনুরুপ জিনিস বা ব্যন্ত গিতামাতার 
প্রতীক । রাজক্‌্মার বা রাজকুমারী নিজেকে বোঝায় । লম্বা ধরনের 
কোন জিনিস, যেমন ছুরি, গাছের গণ্াঁড়, ছাতা. ইত্যাদি পুং জননোন্দ্রিয়ের 
প্রতরঁক ; অনদ্র্পভাবে লম্বা অস্ত্র, যেমন চাকু, ছার, ইত্যাদও পুংজন- 
নৌন্দ্রিয়ের প্রতীক । আবাব বাক্‌স' কাপবোড চুল্লি, ইত্যাঁদ জরায়ুর প্রতীক । 
অনুরূপভাবে যে কোন ফাঁকা জিনিস, যেমন জাহাজ ইত্যাদি স্ত্রী জননোন্দ্র- 
য়ের প্রতীক । কোঠা, ঘর, ইত/দিতে স্তশলোক বুঝতে হবে । মই, সিশড়, 
সিশড়বেয়ে ওঠানামা, ইত্যাঁদ মৈথুনের প্রতীক । কাচ্ঠ স্তীলোকের প্রতীক । 
বিছানা বিয়ে বোঝায় । 'ক্রামজাতীয় পোকার দ্বারা স্বপ্নে উতান্ত হতে দেখলে 
গর্ভবতী হবার কথা বুঝতে হবে । স্বপ্নে শন্যে ভাসতে দেখলে যোন 
উত্তেজনা বোঝাবে । তন, এই সংখা। পুং জননোন্দ্িয় বোঝায়__কারণ 
হয় তো এই যে এখানে তিনটি জিনিস থাকে । 


স্বপ্ন তত্ত্ব ৮৫ 


ছ্টেকেলর মতে দাক্ষণ দক নোৌতক দক থেকে সঠিক অথনৎ নৈতিকতা 
এবং বামাঁদক অর্থনৈতিকতা বোঝায় । ফ্ুয়েড তাঁর বই [7000900801৮ 
[9060709 01) 178 01)0-8,2889,17819+-এ বিস্তৃতভাবে স্বপ্নের প্রতীকের 
(৪7701 ) আলোচনা করেছেন । 

স্বপ্ন সম্পর্কে ফ:য়েডের যে মতামত তা: বেশীর ভাগই তাঁর রোগীদের 
ওপর পরাঁক্ষা চালিয়ে ( সমীক্ষণের মাধ্যমে ) পাওয়া গেছে । তাই প্রশ্ন উঠতে 
পারে যে এই সমস্ত প্রতীক সচ্ছ লোকের স্বপ্নের বেলায় খাটবে কনা । 
ফুয়েড নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে সুগ্ছলোকের বেলাতেও তাঁর প্রতীকবাদ 
একইভাবে প্রযোজ্য । কারণ আমরা জানি যে মনস্তত্বের মতে সুচ্ছ মানাঁসক 
দিক থেকে অসস্থব্যান্তর মধ্যে পার্থক্য মান্র পরিমাণগত । 

(চ) স্বপ্পে কোন শব্দের বানানের চেয়ে উচ্চারণের গুরুত্ব বেশী । 
স্বপ্নে প্রায়ই শব্দের উচ্চারণ নিয়ে বিভিন্ন অর্থ করা হয় (10917) 1 আবার 
স্বপ্নে আমরা অনেক সময় কথাও বলে থাকি । কিন্তু আশ্চযে্র বিষয় এই 
যে স্বন-সজন-কয়া (01990 ০1.) কোন প্রকার ভাষণের অবতারণা 
করে না। তবুও যতটুকু কথা আমরা স্বপ্নে বলে থাকি সেটুকু আসলে 
আমাদের স্বপ্ন-চিন্তাতে আগেই ছিল এবং সেই কথাটক্‌ আগে আমরা হয় 
বলেছি না হয় শুনোছি। 

(ছ) এতক্ষণ আমরা স্বপ্ীক্য়ার তিনটি উপাদানের কথা আলোচনা 
করেছি । এই তিনাঁট উপাদান হল-_-সংক্ষেপন, অভিক্লাঁস্ত (0191)1999- 
17)8186)১ এবং প্রদর্শনপদ্ধাতি (5:919269616861079) | 

প্রদর্শনপদ্ধতিতে প্রতীকবাদ ছাড়াও আরও ফিছ উপ্য় আছে। যাহোক, 
এই তিনাট উপাদান এবং আরও একটি উপাদান অথাৎ গোঁণ বিস্তৃতি 
(590902009: 7:9৮181018)--এই চারটি উপাদান ভিন্ন স্বপ্নাক্য়ায় আর 
কোন উপাদান নাই । প্রথম 'তিনাটকে একত্রে মৃখ্য ঠবস্তাতি (1021709%1 
918,909,01017) বলা হয় । অনুরূপভাবে শেষেরটিকে গৌণ বিস্তুতি 
(59০009198, ০918/)078,61020) বলা যেতে পারে । গৌণ বিস্তৃতি পরে 
আলোচনা করা যাবে । তার আগে স্বপ্নে বুদ্ধিগত ক্রিয়া থাকতে পারে কিনা 
লক্ষ্য করা যাক । 

এ-সম্পর্কে ফয়েড বলেছেন ঃ স্বপ্লে যা স্পম্টভাবে বিচার-বিবেচনা বলে 
মনে হয় তাকে স্বপ্ন-সৃজন-ক্রিয়ার বুদ্ধিগত কাজ বলে মনে করা উঁচৎ নয় । 


৮৬ ফ য়েড 


সেগুলো বরং স্বাপ্ন-চক্তার বিষয়বস্তু; এবং স্বাপ্ন-চিন্তা থেকে এগুলোকে 
তৈরী জানিস হিসেবে নে'য়া হয় ॥। এমনাঁক স্বপ্ন দেখার পর জেগে আমরা 
স্বপ্ন সম্পর্কে যে-মত পোষণ করি এবং আমাদের যে-অনুভূতি হয় তাও 
প্রচ্ছন্ন বা অন্তলশন বিষয়ের (12,690 90706910) অংশ বলে ধরে নিতে 
হবে। সুতরাং এ-গুলোকেও স্বপ্ন-ব্যাখ্যার মধে/ বিবেচনা করতে হবে। 

(জ) স্বপ্নে একাঁট মজার জিনিস আছে । স্বপ্নে ডাকাত দেখে হয়তো 
আম ভয় পেলাম । এখানে ডাকাত মিথ্যে হতে পারে কিন্তু আমি যে ভয় 
পেলাম তা' সাত্য । 

(ঝ) এবার স্বপ্নের চতুথ উপাদানটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। 
অনেক সময় দেখা যায় যে স্বপ্পেই আমরা বেশ বুঝতে পারি যে আমরা স্বশ্প 
দেখছি । স্বপ্ন দেখে আমরা হয়তে। আভভূত হয়ে পড়োছিলাম ( দ:ঃখ বা 
ভয় পেয়েছিলাম); এবং তাই স্বপ্নেই হয়তো বলে উঠলাম, “এতো স্বস্নমান্র” | 
এ-কথা বলে যেন দুঃখ বা ভয় থেকে নিস্তার পাই । ফঃয়েড বলেছেন যে প্রহরী 
অর্থাৎ অধিশাস্তা এবং অহং-এর যে অংশ মানাঁসক ক্রিয়াকে নিয়শ্তণ করে 
সেটা অচেতনমনের অদস (10)-কে কিছুতেই বাইরে আসতে দিতে চায় না। 
কিন্তু তার অলঙক্ষে। যাঁদ কখনো অদস--এর এষণা বাইরে এসেই পড়ে তা'হলে 
স্বপ্নে আমরা দুঃখ পেতে পারি এবং ফলে আমাদের ঘুম ব্যাহত হতে পারে । 
তাই আমাদের ঘুম যাতে ব্যাহত না হয় সেইজন্য আমাদের মানাঁসক ক্রিয়া 
স্বপ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বলে £ “এতো স্বপ্নমান্র” । 

এই 'জানসঁটি থেকেই ফ্লুয়েড স্বপ্নের চতুর্থ উপাদানের আস্তত্থে 
উপনীত হ'ন। তানি বলেন যে আমাদের মানাঁসক ক্রিয়াও স্বপ্ন গঠনে 
কাজ করে থাকে । মানাঁসক ক্রিয়া স্বস্নের এই চতুর্থ উপাদন । শুধু 
স্বাপ্নাচন্তা থেকেই স্বপ্নের উৎপান্ত হয় না, এর সঙ্গে থাকে মানসিক 
ক্রিয়ার অবদান । স্বাপ্নচিন্তা প্রহরীর উপাস্থাতির জন্য পরিবর্তত 
এবং হ্াপপ্রাপ্ত অথবা পাঁরবদ্ধিত অবস্থায় প্রকাশিত হয় স্বপ্নাকারে । 
তেমনিভাবে মানসিক ক্রিয়াও স্বপ্নকে পাঁরবার্তত করে থাকে । এই 
মানাসক 'ক্য়ার কাজ অনেকট। দাশশীনকদের মত। দাশ্শীনকরা যেমন 
বজ্ঞানকে ভাত্ত করে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারের শন্য অংশ পূণ 
করে কর্পনা দিয়ে বা শুধু যুক্তি দিয়ে, তেমান স্বস্নের ঘটনা পরম্পরায় 
যাঁদ কোন শন্য স্থান থাকে তাহলে মানাসক ক্রিয়া এ অংশগুলো 


স্বপ্ন তত ৮৭ 


পারপূর্ণ করে থাকে । তাই জাগ্রত অবস্থার চিন্তার সঙ্গে মানাসকক্িয়ার 
পার্থক্য নাই । মানাঁসকাক্রর। স্বপ্নকে যৌক্তিকতা দান করে, পূর্ণ করে এবং 
সুসংবদ্ধ করে আতীরিস্ত ঘটনাবলি দিয়ে, যেগুলো নাকি স্বাপ্নচিন্তায় 
থাকে না। এবং সেইজন্যই স্বন আমাদের কাছে অতটা অযৌক্তিক এবং 
অস্বাভাবিক মনে হয় না। অবশ্য সবসময় মানাসকাক্রিয়ার উদ্দেশ/ সিদ্ধ 
হয় না এবং তাই স্বপ্ন কখনো কখনো অযৌন্তক এবং অস্বাভাঁবক থেকে 
যায়। মানাসক কিয়া দ্বারা স্বগ্নের এই পাঁরবদ্ধনকেই গোণ িস্তীতি 
(৪9০901809১7 7*6ড151010) বলা হয় । 

ফ্লুয়েড বলেছেন £ এটা নিশ্চিত যে অন্যান্য স্বপ্নের উপাদানগুলোর 
মত মানাসকক্রিয়াও স্বপ্নকে প্রভাবিত করে থাকে এই ভাবে, যে এটাও স্বপ্ন- 
চিন্তায় যে-ীবষয়গুলো থাকে সেগুলোকে নিবাচন করে থাকে পছন্দমত । 

এখানে ফ্রুয়েড স্বপ্নের সঙ্গে দিবাস্বপ্ের তুলনা করে দেখিয়েছেন যে 
উভয়ই একই পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে । 'দিবাস্বপ্নেও প্রহরী থাকে এবং 
দিবাস্বপ্নেও ইচ্ছান্চরিতার্থতা থাকে । শুধু তাই নয়, স্সপ্পের মত দিবাস্বপ্নও 
শৈশবের আঁভজ্ঞতার ওপর প্রাতীষ্ভঠত হতে পারে । এখানে স্বপ্নের আরও 
একাঁট বৈশিস্টের কথা তিনি আলোচনা করেছেন । স্বপ্ন আমরা খুবই অজ্প 
সময়ের জন্য দেখে থাকি । অনেক জটিল, ঘটনাবহুল স্বপ্ন দেখে আমাদের 
মনে হয় যে আমরা অনেকক্ষণ ধরে স্বপ্ধী দেখেছি । আসলে কিন্তু খুবই 
অল্প সময়ে আমরা অতগুলো ঘটনা দেখেছি । একটি উদাহরণ 'নলেই 
[জিনিসটি স্পন্ট হবে । জান্টিন টোবোবোলস্কা (30801779 11107)0- 
'য01579,) তাঁর গবেষণামলক রচনাতে একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন । 
নাট্যকার কাসামর বন-জুর (08,9170017 130921058) একদা তাঁর লেখা 
নাটকের আঁভনয় দেখতে যান । অত্যাঁধক ক্লাস্ত থাকায় তিনি পদ্দা উঠে 
যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন । ঘুমের মধ্যে তিনি এ নাটকের পাঁচটি 
অঙ্কের সমস্ত আঁভনয় দেখেন । হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি দেখেন 
যে পর্দা উঠে যাবার পর তাঁর নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ( নাট্যকারের 
নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে) দর্শকবব্দ হাততালি দিচ্ছে । এই হাততালি- 
তেই তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন । অর্থাৎ তিনি দু'মানিটের বেশী ঘুমান 
নাই । জাগ্রত অবস্থায় আমরা যখন চিগ্তা বা কল্পনা কার তখন িিভিন্ন- 
রকমের অসংখ্য বাধা ( উল্টো চিন্তা, যুন্ত, ভালমন্দ যাচাই, ইত্যাদি ) এসে 


৮৮ ফৃ.য্লেড 


হাজির হয় । কাজেই একাগ্রচিত্তে চিন্তা বা কল্পনা করতে পারি না। 1দবা- 
স্বপ্নেও তাই স্বপ্নের চেয়ে অনেক বেশ সময় লাগে । অন।দিকে আমরা 
যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন এসব কোন বাধা আসতে পারে না। তাই অতি 
অল্প সময়ে আমরা অনেক বড় ঘটনাবহুল স্বপ্ন দেখতে পারি । 

তবে এটা ঠিক নয় যে স্বপ্নের পূবের তিনটি উপাদান স্বপ্নচিন্তা থেকে 
খসড়া স্বপ্ন তৈরী করে পূর্ণরূপ দেবার জন্য মানসিকক্রিয়ার কাছে হাজির 
করে। চারাটি উপাদানই একই সঙ্গে কাজ করে থাকে । স্বপ্নকে পণকিপ 
দিয়ে বোধগম্য করার দায়িত্ব মানাসককিয়ার । কিন্তু স্বপ্নেই মানসিক ক্রিয়ার 
এই বোৌশন্ট্যাট শুধু লক্ষ্য করা যায় না, জাগ্রত অবস্থায়ও এটা লক্ষ্য করা 
যায়। পড়ার সময় যদি কোন ভুল থাকে তা'হলে তা' আমাদের নজরে পড়ে 
না, আমরা ভুল শব্দটি নিশ্চয় দেখি কারণ এ শব্দ থেকে যে অনুভূতি আমরা 
পাই ঠিক সেই অনুভূভি শুদ্ধ শব্দটি থেকে পাওয়া যেত না। কিন্তু 
অন্যান্য শব্দ থেকে যে অর্থ উদ্ধার কার তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে অর্থ করতে 
[গয়ে ভুল শব্দকে শুদ্ধ শব্দ বলে ধরে নেই বা, বলতে পারা যায়, ভুল শব্দকে 
শহদ্ধভাবেই দেখে থাকি । এক সংবাদপত্রের সম্পাদক বাজী রেখেছিলেন যে 
তিনি একটি সংবাদে “সম্মুখে” বা “পশ্চাতে এই দুটি শব্দ প্রতিটি লাইনে 
ব্যবহার করবেন অথচ পাণকগোঞ্ঠী তা" লক্ষ্য করবেন না। তান বাজতে 
জিতোছলেন। আবার একবার ফ্লে চেম্বারের বৈঠকে এক নৈরাজ্যবাদী 
বোমা নিক্ষেপ করোছল । পরে দর্শকদেরকে তাঁদের আঁভজ্ঞতা বর্ণনা 
করতে বলা হয়েছিল । এদের মধ্যে গাঁয়ের থেকে আসা দুজন লোক 
1ছলেন । একজন বললেন যে তাঁর ধারণা যে প্রাতাঁট বস্তার বন্তব্য শেষ হলেই 
বোমা নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে । অপরজন বলেছিলেন (তিনি আগে 
কয়েকবার চেম্বার কক্ষে এসোছলেন ) যে তাঁর ধারণা প্রাতাঁট সার্থক বন্তুতার 
পরই বোমা নিক্ষেপ করা হয় । এ-ভাবেই আমরা কোন 'জানসকে আমাদের 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপখাইয়ে নেবার জন্য য্যান্ত ব্যবহার করে থাকি। 
মানাঁসকক্রিয়াও স্বপ্নে অনুরূপ কাজ করে থাকে । মানাঁসকাকুয়ার এমনধারা 
কাজ ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে শুধু হয়ে থাকে না, জেগে উঠে এ স্বগন সম্বন্ধে 
যখন চিন্তা করি অথবা স্ব্নটি কাউকে বাল তখনও দেখতে পাই । জেগে 
উঠে স্বপ্নটি সম্বন্ধে খন চিন্তা করি বা কাউকে স্বগনটি বাল তখন স্বপ্নের 
হারিয়ে যাওয়া অর্থ ভুলে যাওয়া অংশগুলো, অথবা স্বপ্নের অসম্পূর্ণ 


স্বপ্ন তত ৮৯ 


অংশগুলো এই মানাঁসকক্রিয়ার সাহায্যে আমরা ভরে দেই বা পূর্ণ কাক । 
অথচ এ-ব্যাপারাট সম্পর্কে আমাদের চেতনমন অবাঁহত থাকে না। 

এইপ্রকার মানাসক ক্রিয়া সম্পকে যৌনাবিজ্ঞানী হঠাভ'লক্‌ এাঁলস: 
বলেছেন £ অর্থাৎ, আমরা কল্পনা করতে পারি, “ঘৃমন্ত চেতনা যেন 
নিজেকে বলছে £ এ আমাদের প্রভু “জাগ্রত চেতনা আসছে, যান যুক্তির 
ওপর অতাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাড়াতাঁড় কর! 'জানসপন্র 
গুছয়ে নাও এবং একট। শৃঙ্খলায় সাজাও-_তা, সে যে-কোন রকমের শুঙ্খ- 
লাই হোক না কেন- তাঁর আসার আগেই সব করা চাই । 
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(ক) স্বপ্নের একটি বড় বোশম্ট্য এই যে আমাদের যথেন্ট চেষ্টা সত্বেও 
আমরা আমাদের স্বপ্ন মনে রাখতে পার না। অন্যান্য জিনিসের চেয়ে 
স্ব্ন আমরা অনেক বেশী তাড়াতাড়ি ভুলে যাই । স্বাভাবিক ভাবেই তাই 
এটা আমাদের একটা কৌতূহলের বিষয় । মনঃসমণক্ষণের দ্বারা সাঁঠকভাবে 
জানা গেছে যে প্রাতিবন্ধকতার জন্যই আমরা স্বন ভুলে যাই । আগেই 
আমরা জেনোছ যে নিজ্্ঞান মনের বিষয়গলিকে সচেতনমন কিছুতেই 
বাইরে আসতে দেয় না । সচেতন মনের এই প্রচেষ্টাকে বাধা বলে । স্বণ্নে 
নভর্ঞান-মনো-বিষয়গৃলি প্রহরীকে (810507) ফাঁকি দিয়ে বাইরে চলে আসে । 
স্বপ্ন যাঁদ আমরা না ভুলে যাই তাহলে নিজ্ঞান-মনো-বিষয়গুল সচেতন মনে 
নানা প্রকার ঝামেলা পাকাতে পারে । স্বপ্ন ইচ্ছার চরিতার্থতা, কিস্তু সেই 
ইচ্ছা আধশাস্তার দ্বরা অনুমোদিত নয় । নিজ্জঞান মনের ইচ্ছা তাই সচেতন 
মন সবসময় ভুলে থাকতে চায় । স্বপ্নেও যদি সেই ইচ্ছা বাইরে চলে আসে 
তা'হলে ভুলে যাবার মাধমে সচেতনমন সেই ইচ্ছাকে আবার নিজ্ঞান মনে 
পাঠিয়ে দেয় । নিজ্ঞন-মনো-বিষয়কে বাইরে আসতে না দেয়ার সচেতন 
মনের এই প্রচেণ্টাকে প্রতিবন্ধক বলা হয় । আমাদের স্বপ্ন ভুলে যাবার 
পেছনে এই বাধা অনেকখানি কাজ করে থাকে । 

(খ) স্বপ্ন সবসময়ই বর্তমানকালের হয়ে থাকে । অতাঁতকালের 
ঘটনাও বর্তমানে ঘটতে দেখি । এর কারণও আগেই আমরা দেখেছি । 
নিজ্ঞান মনে অতঁত-বর্তমান-ভবিষ/ৎ বলে কিছু নাই, সবই বর্তমান । 
আবার স্বপ্নে সবাকছুই চাক্ষুষ দোঁখ-_ছবিতে দেখি । কথাবার্তা, চিন্তা- 
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ভাবনাও ছবিতে দোখ । স্বপ্ন গঠনের মানাসক পম্ধাত সম্পর্কে ফঃয়েড 
এখানে আলোচনা করেছেন । ফ্রয়েড বলেছেন যে মানাঁসিক পদ্ধাতি সাধারণতঃ 
প্রত্যক্ষ (79970979101) থেকে শারীরিক ক্রিয়ার (1,069 &০9$1079) দিকে 
যায় ; অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ হওয়ার পর আমরা কোন কাজ করে থ।কি। 
কিন্তু স্বগ্নে ব্যাপারাঁটি হয় উল্টো । এই উল্টো ব্যাপারটিকে তিনি পশ্চা-- 
গমন (:981985$00) বলেছেন । আমাদের প্রতাক্ষ হ'লেই তার একটা 
ছাপ আমাদের মনে থেকে যায় । এটাকে বলা হয় স্মৃতি । আমরা যাকে 
চরিত্র (017978,0691) বলে থাকি তা” এইসব ছাপের ওপরই নিভর করে। 
এবং শৈশবের স্মতির ওপরই চরিত্র বেশী করে নিভব করে। যাহোক, 
তাহলে বোঝা গেল যে প্রত্ক্ষই আমাদের ক্রিয়ার একমান্র কারণ নয় । স্মৃতি 
প্রত্যক্ষকে প্রভাবিত করে । 

স্মাত ছাড়াও আরও দহাট ।জানস প্রত্যক্ষকে প্রভাবিত করে থাকে__ 
একাঁট হ'লা নন্ধ্জন মন আর অ।র অপরটি হ'ল অবচেতন মন। এদুটো 
স-পর্কে আমরা অগেই আলোচনা করেছি । কাজেই দেখা যাচ্ছে স্বপ্নে 
আমাদের প্রত্যক্ষ স্নতি, অবচেতনমন ও নিজ্ঞান মন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
ক্রিয়া উংপন্ন করে । অতাঁত বিবয়ের দ্বার প্রত্যক্ষের এভাবে প্রভাবত 
হওয়াকেই পন্চাদগমন বলা হয়। ফ্য়েড বিষয়াটকে নিয়রূপ অঙ্কন 
করেছেন £ 


রর অভেতনমন 
প্রত্যঙক্গ স্মৃতি স্মাভি পস্পস্পি* জৰচেতনমান 
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তবে শহধহমান্র স্বপ্নেই পশ্চাদগমন তা নয় । আমরা যখন ইচ্ছা ক'রে 
পর্বের প্রত্ঃক্ষ করা কোন ঘটনার কথা স্মরণ করতে যাই তখন জাগ্রত 
অবস্থায়ও এরৃপ পশ্চাদানুসরণ হয়ে থাকে । এখানে আমরা খাঁটি কম্পনা 
থেকে (পূবের প্রতাক্ষ করা ঘটনার ) উক্টোমুখণ চলতে চলতে একেবারে 
পূর্বের ঘটনার প্রত্যক্ষে পেশছে যাই । অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করার সময় আমাদের 
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যেমন অনড়াতি হয়েছিল ঠিক তেমন অনুভূতি স্মাতির মাধামেই পাই । 
তবে জাগ্রত অবস্থায় এই উল্টো পথে স্মৃতিজানত ঘটনার চিত্র (11095০) 
পযণস্ত যেতে পারি, তার বেশী আমরা যেতে পার না। কিস্তু স্বপ্নে ঠিক 
প্রত।ক্ষচজনিত ঘটন।র চিত্রে পেশছ্‌তে পারি । এর কারণ এই যে একটি 
বিষয়ের গুরত্ব স্বপ্নে অন্য একটি বিষয়ে আর্পত হ'তে পারে । এই নীতি 
অনুযায়ী স্বপ্নে প্রত্ক্ষের গুরুত্ব স্মৃতি অথব। নিজ্ানমনের বিষয়ে 
আর্ত হলেই প্রত্যক্ষ জানত ঘটনার চিন্নে আমরা পেশছুত পার । স্বপ্ন 
তাই আমাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হয় : আমরা স্বপ্পে যা' দেখি তা যেন 
অনুভব কার, একেবারে বাস্তবের মত । ফ্রুয়েডে বলেছেন £ পম্চাদগমনে 
বাগ্নাচভ্তার সংত্রাট স্বপ্নচিন্তার কাঁচামালে পরিণত হয়ে যায় ।% 

(গ) এ্যারিম্টটল বলেছেন, জাগ্রত অবস্থায় আমরা যে চিন্তা করি সেই 
চস্তাই যখন ঘুমন্ত অবস্থায় চলতে থাকে তখনই স্বপ্ন দেখি । আবার, অন। 
[দকে, ফ্লুয়েড বলেছেন, স্বপ্ন ইচ্ছার চাঁরতার্থতা । তাহলে কথা হচ্ছে, জাগ্রত 
অবস্থায় আমরা তো অনেকরকমের চিন্তা করে থাকি--বিচার কার, অনমান 
কার, আশাকরি, অস্বীকার করি ইত্যাদি । তবে স্বপ্নে কেন শুধু ইচ্ছার 
চাঁরতার্থতা দেখতে পাব ১ এপ্রশ্নের উত্তর পাবার আগে দেখতে হবে স্বপ্নে 
যে ইচ্ছার চঁরিতার্থতা দেখতে পাই সে ইচ্ছার কতরকম উৎস থাকতে পারে । 
ফ্লুয়েড চার রকমের উৎসের কথা বলেছেন-(১৯) জাগ্রত অবস্থায় বাহজগগ- 
তের কারণ থেকে এ-ইচ্ছার উৎপাত্ত হতে পারে, হয়তো তখন তা" চরিতার্থ 
করা হয় নাই, তাই রান্রিতে ঘুমে সেটা আমাদেরকে চেপে বসে ঃ (২) 
জাগ্রত অবস্থায় এমন ইচ্ছা হয়তো অবদমন কর৷ হয়েছে, তাই ঘুমে সে ইচ্ছা 
আবার হয়, ইচ্ছাটি তীন্র বলে; (৩) জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে এ-ইচ্ছার কোন 
সম্পর্ক নাও থাকতে পারে । নিজ্্জান মনের ইচ্ছাই ঘুমন্ত অবস্থায় সবতঃ- 
স্ফুর্তভাবে স্বপন সৃন্টি করতে পারে ; (৪) ঘুমন্ত অবস্থায় শারীরিক 
কারণে ( যেমন ত্‌ফা, যৌন আকাঙ্খা, ইত্যাদি ) স্বপ্ন সম্টি করতে পারে । 

ফ্লুয়েড বলেছেন যে শিশুদের স্ব্ন জাগ্রত অবস্থায় অচরিতার্থ 
ইচ্ছার দ্বারা স্টি হ'তে পারে। কিন্তু বয়স্ক লোকের স্বন এ-ভাবে 
সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ শিশুদের জাগ্রত অবন্থার ইচ্ছা স্বপ্ন 
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সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট তীর হতে পারে । শিশুদের অবদামত নিজ্ঞান 
মনের ইচ্ছা তুলনামলক ভাবে কম বলে, জাগ্রত অবস্থার এই 
ইচ্ছাগুলোই স্বপ্ন সন্টির পক্ষে যথেষ্ট তীর । কিন্তু বয়স্ক লোকের 
জাগ্রত অবস্থার অচরিতার্থ ইচ্ছার তীব্রতার চেয়ে অবদামত জ্ঞান 
মনের ইচ্ছার তঈব্রতা সাধারণতঃ অনেক বেশি তাই স্বপ্নসূম্টির বেলায় 
নিজ্ৰঞণানমনের ইচ্ছার প্রাধান্যই বোশি । এ-সম্পর্কে ফ্ুয়েডের ধারণা এই যে 
সচেতন মনের ইচ্ছা শুধহমান্র তখনই স্বপ্ন স:্টি করতে পারে যখন সে 
[নিজ্ঞানমনের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলে তা" থেকে শান্তি আহরণ করতে পারে । 
সৃতরাং তাঁর মতে উপরোন্ত চারাট কারণে স্বগন হ'তে পারে না। স্বপ্ন 
মাত্র একটি উৎস থেকে হ'তে পারে, তা" হ'ল শৈশবের অচারতার্থ ইচ্ছা । 
তিনি বেশ স্পম্ট ভাষায় বলেছেন £ স্বপনে যে ইচ্ছার চরিতার্থ হয় তা, 
শৈশবের ইচ্ছা না হয়েই পারে না। 

(ঘ) প্রশ্ন হতে পারে, স্বপ্নের কোন উপকারিতা আছে কিনা । অর্থাং 
স্ব”্ন আমাদের মনের কোন উপকার সাধন করে কিনা । আমরা জানি 
নিজ্ঞানমনের বিষয় সদাসর্বদা বাইরে আসার জন্য উদগ্রীব । অবচেতন- 
মন এ বিষয়গুলোকে বাইরে পাঠাতে সবর্দা শান্ত প্রয়োগ করছে । অন্যদকে 
সচেতনমন এ প্রচেস্টাকে সাধ্যমত বাধা দিচ্ছে । অবচেতন ও সচেতন মনের 
মধ্যে এভাবে টানা-পড়েন চলছে । ফলে আমাদের অনেকখানি মানাঁসক 
শন্তি নষ্ট হচ্ছে । আমরা যাঁদ এ-দুটো প্রচেষ্টার মধ্যে একটা আপোষের ব্যবস্থা 
করতে পারতাম তা'হলে অনেকটা মানাঁসক শান্তর অপচয়ের হাত থেকে 
রেহাই পেতাম । স্বপ্ন এইরূপ আপোষের চেষ্টা করে। ফ্রয়েড সাংন্দর- 
ভাবে 'জানসটিকে প্রকাশ করেছেন £ যাদ আমরা স্বপ্নকে খানিকটা বল্গাহগন 
স্বাধীনতা দেই আর তার প্রাতি কমবেশী নিশ্চেম্ট মনোযোগ প্রয়োগ কার ; 
তাহলে দিনের বেলার মত রান্রিবেলাতেও নিজ্ঞন মনকে কড়া নিয়ন্ত্রণে 
রাখতে" আমাদের মনের যত শান্ত প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক কম শান্ত ব্যায়ত 
হবে । সচেতন-মন দিনের বেলায় নিজ্অঞনমনকে অনেক শন্তি ব্যয় করে কড়া 
প্রহরায় রাখে । রান্িবেলাতেও তেমান প্রহরা দিতে হ'লে আরও অনেক শান্তর 
প্রয়োজন । কিন্তু ঘুমের ঘোরে যাঁদ তার প্রহরা একটুখানি হালকা করে 
থাকে তাহলে নিজ্ঞনমন বাস্তবতার মধে) (0 798116%) তার ইচ্ছা চরি- 
তার্থ করতে পারবে না, অথচ কজ্পনার মাধ্যমে ( স্ব্ন ১) তার ইচ্ছার কিছুটা 
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চরিতার্থ করতে পারবে । তাহলে আমাদের লাভ এই যে একাধারে আমাদের 
শান্ত কম ব্যায়ত হ'ল, অপরাদকে আমাদের কোনরূপ ক্ষাতও হ'ল না। 
শুধু স্বপন কেন, নানারকম মানাঁসক ব্যাঁধর ব্ঠাখ্যাও ফ:য়েড একইভাবে 
করেছেন । 


(ঙ) ফঃ:য়েড এখানে দ:টো মানসিক পদ্ধাতব কথা বলেছেন-_ একটি 
মুখ্য পদ্ধাত (081107815 1070985৪) অপরটি গোঁণ পদ্ধতি (5900199% 
1)099$9) | এই বিপরীত ধর্মী দুটো পদ্ধাতির আন্তত্ব রায়ুরোগে, 
আমাদের নানারকম ভুলভ্রান্তি ( ফয়েডের 45501)01)8,61)0108 ০01 
7/৮০759৪,5 14116 দ্রষ্টব্য ) এবং বিভিন্ন প্রকার রাঁসকতার (10599) মধ্যে 
দেখতে পাওয়া যায়। বহিজগতের সংস্পর্শে এলে দ্নাযতশ্তর উত্তেজিত 
হয়। এই উত্তেজনাকে বের করে 'দয়ে স্ায়তণ্তকে উত্তেজনাশূন্য করাই 
মুখ্য-পদ্ধতির কাজ । আর এইভাবে উত্তেজনাকে বের করে দেবার মধ্য অহং 
সুখ অনুভব করে এবং সেইজন। মুখ্য পদ্ধাতি একই কাজ বার বার 
করে অনরূপ সুখ পেতে চায়। গোণ পদ্ধাতি মুখ্য পদ্ধাতর ঠিক 
উল্টো । এটা মুখ) পদ্ধতিকে পুনঃ পুনঃ একই কাজ করে সুখ পাবার 
কাজ থেকে বিরত রাখে । মৃখ্য-পদ্ধাত বাস্তবতা বোঝে না. কল্পনা ও 
বাস্তবতা তার কাছে এক, গোণ-পদ্ধতি বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে। 


স্বপন কোন অস্বাভাবিক মানসিকতার লক্ষণ নয়। মানাঁসক ভার- 
সামাতার কোনরূপ বিকীতির জন্য স্বপ্ন তৈরণ হয় না। নিজ্ৰ্ঞান মন সম্পকে 
জানবার সবচেয়ে সহজতম পথ হ'ল স্বগন বাখ্যা করা । ফ:য়েড বলেছেন £ 
স্বপ্ন-বাখ্যা হ'ল নিজ্ঞনমনকে জানবার প্রশস্ত পন্থা । নিজ্ঞণনমনের সমস্ত 
অবদমিত বিষয়গুলো দিনের বেলায় €( অথণৎ জাগ্রত অবস্থায় ) প্রহরীর দ্বারা 
বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে । রান্রবেলায় €( অথণৎ ঘুমন্ত অবস্থায় ) প্রহরী যখন 
একটু দুর্বল হয়ে পড়ে তখন অচেতন মনের বিষয়গুলো বের হয়ে আসে 
স্বপ্নের মধ্যে । বিষয়টিকে বোঝাবার জন্য ফ:য়েড ভাণ্জিলের এঁনদ 
(/৯577610) থেকে একটি পধান্তি উদ্ধৃত করেছেন ৪“ 0800 
09100. 66 7161)69)12059155 1 আ1]] 100৮9 6106 11700911781] 
1960705. অর্থাৎ, আমি যাঁদ উধতন শন্তিগলোকে অবনত না করতে 
পারি তা'হলে নরকের অঞ্চলগুলোকে জাগিয়ে তুলব । 


৯৪ ক্রয়ে 


(5) এখানে ফয়েজ শেষবারের মত নিজ্্ঞন এবং চেতন মনের 
কথা বলেছেন । মনকে নিজ্্ঞান এবং চেতন এই দুই প্রকোচ্ঠে ভাগ 
করা যায় না। যা' এক সময়ে চেতন মনে ছিল, আমরা যখন সে 
জানসাঁটকে ভূলে গেলাম তখন সেই 1জাঁনসাঁটই নিজ্্ঞান মনে গিয়ে 
বাসা বাঁধল। আবার নিজ্ঞানমনে থাকাকালীন সে জিনিসটি সর্বদা 
চেতনমনকে প্রভাবিত করছে । চিপস (111))9) বলেছেন যে নিজ্ঞগন 
মনই আমাদের মনের মূল ভীত্ত। ফঃয়েডও িপস-এর মত পোষণ 
করেন । স্বগন ব্যাখ্যার মাধ।মে আমরা জানতে পারি যে নিজ্ঞশন মন মনের 
বৃহত্তম অংশ এবং সবচেয়ে বেশণী শান্তশাল । শিজ্পীর সৃস্টি বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রেই নিজ্জ্ঞান মনের কাজ 1 গ্যাঠে, হেমহজ' প্রভাতি মনীষীদেয় সষ্টির 
ইতিহাস জানতে গেলে দেখতে পাব মোঁলিক সাষ্টগুলো চেতনমনের প্রচেষ্টা 
নয়, িজ্ঙ্বান মন থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা । নিজ্্ঞনমনকে দুভাগে ভাগ 
করা হয়েছে-_নিজ্্ঞানমন এবং অবচেতন মন । অবচেতন মনের যে অংশ 
কখনই সহজে সচেতন মনে আসতে পারে না সোঁটকেই 'নজ্্ঞান মন এবং 
যেটি কিপিং চেষ্টার ফলে আসতে পারে তাকে অবচেতন বলা হয়েছে । 
এখানে ফুয়েড আরও একটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন । দ্বায়তণ্রে শুধু 
পরিমাণগত জিনিস থাকে । কিন্তু প্রশ্ন £ তাহলে গুণগত জিনিস আসল 
কোথা থেকে 2 ফ:য়েড বল্লেন, পারমাণগত 'জানিসই যখন সখ-ভোগ নীতি 
অনযায়ী সুখ বা দুঃখের সঙ্গে যুস্ত হয় তখনই মনের পারিমাণগত 'জানিসে 
গুণ আরোপিত হয় । 

সবশেষে জিজ্ঞাসা £ নির্ানমনের ইশ্ছার কোন ব্যবহারিক গর্ত 
আছে 2 আমাদের নীতি শাস্তের ওপর কি এ-সব ইচ্ছার কোন প্রভাব 
আছে? ফহ:য়েড এসব জিনিস নিয়ে আলোচনা করেন নাই । তা হোক 
কিন্তু স্বঙ্ন ?ি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করতে পারে 2 এ 
সম্পর্কে ফুয়েড বলেছেন যে স্বপ্ন বরং অতীতের খবর রাখে ॥। অতীতের 
অভিজ্ঞতারাজির ওপরই স্বপন তৈরী হয়ে থাকে । সংতরাং স্বপ্ন ভবিষ্যতের 
চেয়ে অতাঁতের খবর বেশী রাখে ! তা” সত্বেও ভবিষ্যতের কিছুটা ইঙ্গিত 
স্বপ্ন বহন করে থাকে । স্বপন যেহেতু আমাদের মনের ইচ্ছাকে প্রাতফলিত 
করে, এবং যেহেতু ইচ্ছা ভাঁবষ্যংকে 'নয়েই হয়ে থাকে, সেহেতু আমরা বলব 
যে স্বপ্ন ভবিষ্যংএরও অন্ততঃ ক্ষণ পথ প্রদর্শক । তবে এ-কথা অবশ্যই 
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মনে রাখতে হবে যে কোনরূপ দৈববাণশী ভবিষ)ৎ সম্পকে" স্বপন করে না, 
অতাঁতের আঁভজ্ঞতার ভিত্তিতেই কখনও কখনও ভ'বিষ্যংএর দিকে স্বপ্ধ 
ক্ষীণ হীঙ্গত বহন করে মাত্র । 


সপ ই উম 


মনঃসমী ক্ষণ 
(১) 
(গোড়ার কথা ) 


ফ্ুয়েড তাঁর 4010 6116 17196015০01 0176 1৪ 01)0-8,78,15 ৮10 
1 0৮612)91)0+ নামক প্রবন্ধে মনঃসমণক্ষণের যে ইাতিহাস লিখেছেন তা 
থেকেই আমরা মনঃসমীক্ষণের ইতিহাস বোধকারি সবচেয়ে ভালভাবে জানতে 
পারব । তাই মনঃসমণক্ষণের গোড়ার কথাতে তাঁর সেই প্রবন্ধ থেকেই আলো- 
চনা করা হল। এই প্রবন্ধ লন্ডনের 1179 17088,701) 7109৪ কর্তৃক 
তাঁর সংকলিত রচনাবলনীর (0:01190699 1৪997৪) প্রথম খণ্ডে পাওয়া 
যাবে । এ প্রবন্ধে তিনি স্পম্ট করে বলেছেন যে মনঃসমনক্ষণের স্রষ্টা তিনি 
নিজে । অন্যকেউই এর শ্রম্টা বলে দাবী করতে পারে না। তানি এই মনঃ- 
সমীক্ষণের গোড়ার কথা যত ভালভাবে জানেন অন্য কারো পক্ষেই তত ভাল 
জানা সম্ভব নয়া অবশ্য এখানে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন এই যে মনঃ- 
সমবক্ষণ ফ্রুয়েডের সৃস্টি হলেও মনঃসমীক্ষণের মত বা মনঃ সমীক্ষণের প্রধান 
প্রধান ভাবনাগুলোর মত ছু কিছু ভাবনা ফ্লয়েডের আগে যে ছিল না তা 
নয়। কোন সৃ্টিই হঠাৎ করে হতে পারে না । তার একটা ইতিহাস থাক- 
বেই । যেমন, ধরা যাক, স্বপ্ন-তত্ব । এটা মনঃসমীক্ষণের একটা বড় হাতিয়ার 
[কন্তু স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা হতে পারে তা কুয়েড প্রথম বলেন নি । আত পুরা- 
তন কাল থেকে মানুষ স্বপ্নকে ব্যাখা করে এসেছে । তফাৎ শুধু এইটুকু যে 
ফ্লুয়েডের ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞান সম্মত বলে অনেকেই মেনে নেন, আর সেই প-রা- 
কালের ব্াাখ্যাগুলো ছিল ব্যাখ্যাকর্তার চিন্তাভাবনা, খেয়ালখশী, ইত্যাদির 
ওপর নিভরশল । 

মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে চিন্তাধারা ফ্লুয়েডের আগে থেকে থাকলেও ১৯০৯ 
সালে আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়েই [তিনি প্রথম এর প্রকাশ্য প্রচার শুরু 
করেন। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় [তান বলোছলেন যে [তানি 
নজে এর স্টিকতণ নন, স:ম্টিকর্তা হলেন জোসেফ ব্রয়ার । একথা বলার 
একটু কারণ আছে । এটাই ছিল মনঃসমাক্ষণের প্রকাশ্য প্রচারের প্রথম 
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মুহূর্ত, তাই ফ্লুয়েড নিজেকে এর সংন্টিকর্তা বলে ঘোষণা করেন নি. কারগ 
তাহলে মনঃ সমীক্ষণের প্রচারে ব্যাঘাত আসতে পারত ॥। আর তা ছাড়া তখন 
ছিল মনঃসমীক্ষণের কেবল শুর মাত্র । তাই কে এটা প্রথম আবিচ্কার করল 
এটা মোটেও গরত্বপূণণ ছিল না। কি্তু ১৯১৪ সালে ফ্লুয়েড যখন এই 
প্রবন্ধ লেখেন তখন 'তনি জোর দিয়ে বলেন যে এ-আবিহ্কার তাঁর নিজের । 
অন্য কেউ-ই এর দাবীদার হতে পারে না। মনস্তত্বে ব্রয়ারের যে অবদান সেটা 
হ'ল বিয়েচন (09617187010) পদ্ধাতি । ব্রয়ারের ধারণা ছিল এই যে মানাঁসক 
রোগী যদি দু'দণ্ড মন খুলে কথা বলতে পারে, ঘাঁদ সে বলে কি তার ব্যথা, 
“ক তার অস্াবধা, তাহলে সে অনেকটা স্বাস্ত পাবে । তাঁর এ ধারণা ঠিক । 
মন খুলে কথা বললে সব মানাসক রোগনই ছটা ভাল বোধ করে । ব্রয়ারের 
ধারণা ছিল, এ ভাবে দীর্ঘকাল ধরে রোগণীর সব কথা যাঁদ বের করে দেয়া 
যায় (08961791918) তাহলে বোধহয় তার রোগ সেরে যাবে । আমেরিকার 
বশ্বাবদ্যালয়ে ভাষণ দেবার সময় ফ্রুয়েড ভেবোছিলেন, রয়ারের এই 'বিরৈচন 
পদ্ধাতকেই (990108১7518) মনঃ সমধক্ষণের প:বসরণ বলে ধরে নেয়া হোক । 
কস্তু পরবত? কালে তিনি বুঝতে পারলেন যে .মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে ব্রয়ারের 
বিরেচনের কোন সম্পর্ক নাই এবং এই কারণেই তিনি বলেছেন যে তিনি 
দাজেই মনঃসমীক্ষণের আ'বিজ্কারক । 

ফ্লুয়েড এবং ব্রয়ার উভয়েই প্রথমে সম্মোহনের সাহায্যে চিকিৎসা কর- 
তেন । কিন্তু কিছাাদন পর ফ্ুয়েড সম্মোহনের চিকিৎসা ছেড়ে দিলেন । তাঁর 
সম্মোহনকে ছেড়ে দেবার কারণ দ2শট £ প্রথমতঃ সবরোগীকে সম্মোহন করা 
যায় না। দ্বিতীয়তঃ সম্মোহনের সাহাষে। সাময়িকভাবে রোগের উপশম হয় 
মাত্র, গভশর স্তরের রোগের কারণগুলো থেকেই যায় এবং ফলে কিছুকাল পর 
রোগের পুনরাবিভ্গব ঘটে । সম্মোহনের সাহাষে। চিকিৎসা অবশা আজও 
চলছে । কিন্তু ফ্রয়েডের মতে এ-দিয়ে রোগের মূলোৎপাটন সম্ভব নয় । 
সম্মোহনকে ছেড়ে দিয়ে তান অবাধ ভাব'নুষঙ্গ পদ্ধাতি (1)661700 ০01 
698 ৪%৪৪002,$01) অবলম্বন করেন । দেখাদেখি ব্রয়ারও এই পদ্ধাতি 
অবলম্বনকরেন ॥। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি আবার বিরেচন তপাদ্ধ 
অবলম্বন করেন । যাহোক ব্রয়ারের বিরেচন পদ্ধাঁতিকে মনঃ সমীক্ষণের পূর্ব 
সর বলা যায় না এই কারণে যে সমীক্ষণের যে তিনাঁট প্রধান স্তম্ভ তার 
একাঁটিও বিরেচন অথবা সম্মোহন পদ্ধতিতে নাই । এই তিনটি স্তম্ভ হ'ল £ 

গু 
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বাল-যোৌনতা (10019776110 ৪9১0181105) ;অবদমন (12197698102) ও 
প্রত্যাবত্তি (19517699101 ) ; এবং সংরুমণ (62:820916161)08) | ফহয়ে- 
ডের মতে & বছরের শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি তৈরী হয়ে গেছে । এই 
ব্ান্তত্বের প্রচয় (029101)091)6) যৌনতা ভিত্তিক ॥ জন্মের পর থেকেই 
শিশুর মধ্যে যৌনতা রয়েছে । অবশ্য এখানে আমাদেরকে ভূলে গেলে 
চলবে না যে ফ্রুয়েডের যোনতার পাঁরাঁধ অনেক বিস্তৃত । সাধারণ অর্থে 
যৌনতা বলতে আমরা যতটুকু বুঝি সেটাই ফ্লয়েডের যৌনতা নয় । ফহঃয়েডের 
মতে যোনস্থল শুধুমাত্র যৌনাঙ্গগুলোই নয়, পায়ু এবং মুখণও্ড । আবার যাদও 
এ-তিনাঁট স্থানই মৌলিক যৌনম্থান তবুও অনুসঙ্গ পদ্ধাতিতে (98909018- 
0100 19611099) যৌন উপভোগের মৌলিক স্থানগুলোতেই যৌনতা নিবদ্ধ 
থাকে না। যেমন কল্পনারও উত্তরকালে বন্তি যৌন উপভোগ করতে পারে । 
তেমনিভাবে শুধু বিপরীত লিঙ্গেই যৌনতা নিবদ্ধ থাকে না, অনুসঙ্গ পদ্ধ- 
1ততে সাধারণ জিনিসও (যেগুলো যোন জিনিস নয় ) যোনতাপ্রাপ্ত হতে 
পারে । এমাঁনভাবে বিপরীত লিঙ্গের পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাঁদ এবং বিপরীত 
1লঙ্গের যৌনতা স্মরণ কাঁরয়ে দিতে পারে এমন 'জাঁনিসও যেমন কলম, ফুল 
ইত্যাদিও যোনভাপ্রাপ্ত হতে পারে । 

ফ্লুয়েডের শৈশবকালীন ঘোনতা নিয়ে অনেক বাত-বিতণ্ডা হয়েছে । এ- 
সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে । এখানে আমরা শুধু ম্যাক ডুগ্যাল- 
এর(৬$111810 710 1)00£911) মতামত আলোচনা করলেই বোধকরি 
যথেন্ট হ'বে। ম্যাক ডুগ্যাল তাঁর 47 05611776807 /৯0017081 
[550119106-তে €( পরিশিম্টে ) বলেছেন যে ফ্ুয়েডের সর্বযৌনতাবাদে 
(109,0-92%09,11917) তিনি বিশ্বাস করেন না। আবার শৈশবকালীন 
যৌনতাতেও তিনি বিশ্বাসী নন । কিন্তু অনাঁদকে সাধারণ লোকের মতেও 
তিনি আস্থা রাখেন না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে যৌবন শর হবার 
আগে যৌনচেতনা আমাদের আসে না। যৌবন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
গৌণ যৌনবৈশিল্টাগৃলো (89০0779917 893:09,] :019,19,0062190709), 
যেমন মুখে দাঁড় ওঠা, ছেলেদের কণ্ঠস্বরের পাঁরবর্তন, মেয়েদের স্তনবৃদ্ধি 
ইত্যাদি প্রকাশ পায় এবং তখনই শুধু আমরা যৌন চেতনা বোধ কারি 
ম্যাক ডুগ্যাল স্বীকার করেছেন যে খৌবন শুরু হঝর আগেই আমরা যোঁন- 
চেতনা বোধ কার । তাঁর মতে ৮ বছর বয়েস থেকেই এই চেতনাবোধ হয়ে 
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থাকে । তিনি বলেছেন 2 "*-"*বেশীর ভাগ মানুষের বেলাতেই যোৌনচেতনা যে 
৮/৯ বছর বয়সে প্রকাশ পায় এ-বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ আছে ।'" 
তাঁর নিজের বেলাতেও তাই-ই নাকি হয়োছিল । 

অবদমন মনঃসমীক্ষণের আর একাটি প্রধান স্তম্ভ । কোন আতি বেদনাময় 
অভিজ্ঞতা (6780078) অহং যখন সহ) করতে পারে না তখন অহং এই 
আভিজ্ঞতাকে জোর করে নিজ্শনমনে পাঠিয়ে দেয় । এই পদ্ধাতিকেই অবদমন 
ব। নিম্পেষণ বলা হয় । চেতন অহং এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাকে নিষ্পেষণ 
করেনা। এই ানম্পেষণের কথা চেতন অহং জানেই না, নিজ্ঞান অহং-ই 
এই 'িম্পেয়ণ করে থাকে । অদস-এর কোন প্রচণ্ড শান্তশালন কামনা যাঁদ 
এমন হয যে সে কামনা মেটাতে গেলে অহংএর ভীষণ ক্ষাত হতে পারে 
তখনই এই বেদনাময় আভিজ্ঞতা হয়ে থাকে । এ-অবস্থায় অহং দি বিপরশত- 
মুখী সমস্যার সম্মুখীন হয় । একাদকে অদস: তার কামনাকে চাঁরতার্থ করে 
দিতে অহংকে ধরে বসে অন্যকে রয়েছে আধশান্তা । এই টানাপোড়নে 
পড়েই অহং বেদনা অনুভব করে । বেদনা আত অসহনীয় হলে নিজ্ঞণন 
অহং এই আভিজ্ঞতার কথা একেবারে ভূলে ষায় । কিন্তু নিজ্জ্ঞান মনে প্রেরিত 
হলেও এই আভিজ্ঞতা মুছে যায় না। নিজ্ঞানমনে বিপরীতমুখী এই শান্তি- 
দ্বয় একটা মীমাংসা (0307001)7010198) করে নেয় এবং মীমাংসাই আমাদের 
অগোচরে রোগলক্ষণরূপে প্রকাশ পায়! মীমাংসাঁটি এমনভাবে হয় যে 
অদস-এর কামনা চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু সেটা সরাসার না হয়ে বিকল্পপথে 
হয় বলে চেতন অহং এই কামনার চরিতা্থতা বুঝতে পারে না । এইজন্যই 
রোগলক্ষণগুলো শুধু সাধারণ লোকের কাছে নয়, রোগীব নিজের কাছেও 
অদ্ভুত এবং অপরিচিত বলে মনে হয় । 

বেদনাময় অভিজ্ঞতা পরবস্তীকালেও হতে পারে । কিন্তু ফ্ুয়েডের মতে 
8/৫ বছরের মধ্যেই মৌল বেদনাময় আভজ্ঞতাগুলো সব হয়ে যায় । উত্তর- 
কালে যে বেদনাময় আভজ্ঞতা হয়ে থাকে সেগুলো সেই মোৌল বেদনাময় 
আভভজ্ঞতাগুলোকে দ্‌ঢ় করে মাত্র । এইজন্যই উত্তরকালের রোগলক্ষণগলোর 


কারণ জানতে হলে আমাদেরকে শৈশবের সেই মৌল বেদনাময় অভিজ্ঞতা- 
গুলো বুঝতে হবে । অতাঁত দিনের মৌল আভিজ্ঞতাগুলো খোঁজাকেই 


প্রত্যাবৃত্ত ( :6£8598101) ) বলা হয় । শুধু চিকিংসকই অতনত দিনের 
অভিজ্ঞতাগুলো বুঝতে চেষ্টা করেন না, রোগীর উত্তর জীবনে সকল 
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আঁভজ্ঞতাই শৈশবের সেহ মৌলবেদনাময় আভজ্ঞতাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে 
নজ্্বানমনে বিচার করা হয় । এইজন্যই চিকিৎসকের অতাঁত আভজ্ঞতা 
নিয়ে মাথা ব্যথা । ব্যান্তর মানাসকতার প্রচয়ের ( 09ড61017)91)6 ) 
কোন স্তরে বাধা আসলে ব্যন্তি পূর্ববন্তণ কোন স্তরে প্রত্যাবর্তন করে এটা 
জনা খুব দরকার । এখানে বাধা অর্থে অহং-এর পরবর্তী স্তরের বিকাশ 
অহং-এর পক্ষে বিপজ্জনক অথবা বেদনাময়, বুঝতে হবে । পূুর্ববন্তী 
স্তরে অহং-এর ফিরে যাওয়াকেও প্রত্যাবর্তন বলা হয়। 

মনঃসমীক্ষণের তততীয় স্ত“ভটি হ'ল সংরূুমণ । আমরা জান ইডিপাস 
এষণাই ক্রুয়েডের মতে মানাঁসক রোগের মধ্য কারণ । শৈশবেই আমরা বাবা 
এবং মায়ের প্রাতি আমাদের কামকে পাঁরচালত কার । বাবা বা মায়ের প্রাতি 
এই মৌল কামাসান্ত কোনাঁদনই একেবারে চলে যায় না। যারা পরব্তরকালে 
বাবা বা মায়ের প্রাতি কামাসান্তকে বাবা বা মায়ের বিকল্প কারও প্রাত সাফ- 
ল্যের সঙ্গে পারচালিত করতে পারে তারাই সমস্থ থাকে আর যারা পারে না 
তারাই মানসিক রোগে ভোগে । মানসিক রোগ সম্পর্কে এই-ই হ'ল ফুয়েডের 
মৌল কথা । মানাসকরেগ একবার হয়ে গেলে চিকিৎসক যখন চিকিৎসা 
করতে শুরু করেন তখন রোগন তার বাবা বা মায়ের মত ব্যবহার চাকিৎসক- 
এর কাছে থেকে আশা করে । মেয়েরা চায় তাদের ঠিক বাবাদের মত ব্যব- 
হার। আর ছেলেরা চায় তাদের ঠিক মায়েদের মত বাবহার । রোগনর মা 
অথব। বাবার প্রাতি সেমন নামাসীন্ত ছিল রোগ সেই কামাসান্ড এখন চিকিৎ- 
সকের প্রাতি চালিত করে । এই 'জিনিসাঁটকেই বলা হয় সংক্রমণ (68,75- 
[9791709) । এই সংকমণ প্রতিহত অথবা দূরীভূত করা বেশ কঠিন কাজ । 
অনেক সময দেখা যায় রোগ তার নিজ্ঞবনমনের রোগের কারণ বুঝতে 
পারল এবং ফলে রোগলক্ষণগুলোও দূরীভূত হ'ল, কিন্তু তবুও রোগকে 
স্বাভাবক বলা চলল না। কারণ দেখা গেল রোগী চিকিংসকের প্রাতি 
আসন্ত হয়ে পড়েছে । এখানে কামাসন্তি বলতে শুধু সাধারণ অর্থে যাকে 
যৌনতা বলা হয় সেটা বুঝলে দারুণ ভূল করা হবে । সব সময় মনে রাখতে 
হবে, ফ্লুয়েডের যৌনতার এবং কামের সংজ্ঞ। বিস্তৃততর পরাধমাণ্ডিত । 
সংরুমণ কাটিয়ে উঠতে না পারলে রোগণীকে স্বাভাবিক মানুষ বলা 
চলবে না। কারণ সে আঁচরেই আবার রোগলক্ষণগহলোর দাস হয়ে 
পড়বে । 
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ফ্লুয়েডের উল্লীখত প্রবন্ধে মনঃসমীক্ষণের এই তিনটি স্তম্ভ সম্বন্ধে কিছু 
বলা হয় নি। কিন্তু এগুলে। না জানলে মনঃসমীক্ষণের ইতিহাস বুঝতে 
অস্াবধা হতে পারে বলেই এখানে এগুলো আলোচনা করা হ'ল । এছাড়া 
পরে আমরা যখন চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচন। করব তখনও এগুলোর প্রয়ো- 
জন হবে । মনঃসমনক্ষণের এই তিনটি স্তর ছাড়াও এখানে আরও একটি 
প্রয়োজননয় ধারণা আলোচনা করা বোধকার যুস্তধুন্ত । এটি হল প্রাতিবন্ধব, 
বা 7:991808,009 । মনঃসমক্ষণের সময় রোগীকে রোগের কারণ সম্পকে" 
বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে থাকলে রোগী হয়তো ঠিকমত উত্তর দেবে। 
অবাধভাবান-সঙ্গ পণ্ধীততেও দেখা যাবে স্বভাবিকভাবে উত্তর (7951)03)39) 
পাওয়া যাচ্ছে । কিল্তু যখনই চিকিৎসকের প্রশ্ন বা অনুসন্ধান রোগীর মৌল 
নম্পোষিত বেদনাময় অভিজ্ঞতাকে ছ'য়ে যাবে, তখনই রোগা আর উত্তর 
দিতে চাইবে না- সে “বাধা' দেবে । প্রশ্নটির উত্তর সে জানে না বা ভুলে গেছে 
ইত্যাদিভাবে সে প্রশ্নটিকে বা অনসন্ধানকে এাঁড়য়ে বেতে চাইবে । ছিকিৎ- 
সককে বুঝতে হবে যে এখানেই রোগীর সমস্যার মূল (0:0.) রয়েছে । 
রোগী বিস্মৃত এই আঁভিজ্ঞতাগুলো স্মরণ করতে চায় না এইজন্য যে সেগুলো 
যখনই তার চেতনমনে আসবে তখনই সে অসহনীয় বেদনা অনুভব করবে । 
তবে মনে রাখতে হবে যে এই 'বাধা”ও চেতনমনের কাজ নয়, এটিও অবচেতন 
মন করে থাকে । এর কারণ এই যে নিজ্ঞ্ঞন মনের গভনর স্তরে নিষ্পোষত 
বেদনাময় অভিজ্ঞতাগুলো চিকিৎসকের 'বাভন্ন প্রশ্নের ফলে অনেকটা ওপরের 
দিকে উঠে আসে । আগাছায় ভরা পোড়ো বাড়ীর মতই বাভন্ন চিস্তাভাব- 
নার দ্বারা ঢাকা থাকে নিষ্পেষিত বেদনাময় আঁভজ্ঞতাগুলো । মনঃসমীক্ষণের 
সাহায্যে ( অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতিতে ) এই বিভিন্ন চিন্তার আগাছাগ্রলা 
সারয়ে ফেললেই পোড়োবাড়ীঁট দহন্টিগোচর হয় । কিস্তু তবুও চেতনমন 
এগুলো দেখেও যেন দেখে না, কারণ সে তাহলে কষ্ট পাবে । আর আগেই 
আমরা জেনেছি যে নিষ্পোষিত হলেও বেদনাময় অভিজ্ঞতার কামনাগুলো 
( অদস-এর কাম ) সবসময় বাইরে অর্থাৎ চেতনমনে আসতে চেস্টা করে । 
আগাছাগুলো সরিয়ে ফেলার পর এঁ কামনাগুলো বাইরে আসার পক্ষে পথ 
প্রশস্ত হয়। কিন্তু চেতনমন টের পেলেই এগুলোকে আবার ঠেলে দেবে 
নিজ্ঞান মনের গভশরে । এমতাবস্থায় স্বপ্পের মাধ্যমেই নিজ্ঞানমনের কাগনা- 
গুলো চরিতার্থ হতে পার । তাই এই সময়ই রোগ বেশীর ভাগ স্বপ্ধ 
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দেখে থাকে। আর এসময়ের স্বপ্নগুলো তাই চিকিৎসার পক্ষে খুব 
সহায়ক । 

'বাধার' (981562009) সঙ্গে 'বাধাকে (01101016109) এক করে 
ফেললে মারাত্মক ভুল করা হবে । উদ্দীপকের ফলে কোন প্রাতক্রিয়া না 
হওয়াকে বাধ বলে । আর নিজ্ঞান মনে নিন্পোষিত অভিজ্ঞতাকে চেতনমনে 
না আসতে দেয়ার অহং-এর প্রচেষ্টাকে বাধা বলে । এক্ষেত্রে অবাধ ভাবানু- 
সঙ্গ পদ্ধতিকে একটু ভাল করে বুঝে নেয়া বোধহয় য্ান্তযুন্ত । কারণ 
এটিকে না জানলে মনঃনমণক্ষণকে ভালভাবে বোঝা যাবে না । অবাধ ভাবানু. 
সঙ্গ পদ্ধাতি মনঃ সমীক্ষণের বড় হাতিগ্লার । আমাদের চিন্তাজগতে একটি 
ধারণার সঙ্গে অপর একাঁট ধারণার এমন সংযোগ স্থাপিত হতে পারে ষে দুটি 
ধারণার একটি মনে আসলেই অপরিও সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে । যেমন কলমের 
ধারণা মনে হলেই হয়তো কাগজের ধারণা মনে আসল । কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই 
যে এমন হবে ত' চিক নয় । অন্য কারো বেলায় কলমের ধারণা মনে অ।সলে 
হয়তো বই-এর ধারণা মনে আসবে । আমাদের মনে 'বাভল্ন ধারণাগুলো 
একে অপরের সঙ্গে সংযোজত থাকে । আবার অনেক সময় একটি প্রধান 
ধারণাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো ধারণা জোট বেধে থাকে । এই জোট- 
বেধে-থাকা ধারণাগ্লোর একটিকে টান দিলেই মালার গাঁথা ফুলের মত 
একটির পর একটি বেরিয়ে আসে । এভাবে সবগুলো ধারণা বেরিয়ে আসলে 
বোঝা যাবে মল ধারণ কোনাট । অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধাততে আমরা 
রোগীকে তার মনে যা' পর পর আসবে ( তা' সে যত অর্থহীন ধারণাই হোক 
না কেন ) তাই-ই বলতে বাল । রোগী একটি ধারণা থেকে শুরু করে পর 
পর যত ধারণা মনে আসে বলে যায়, চাকৎসক শুধু সেগুলো শুনে যান, 
কোন রকম মন্তব্য করেন না বা কোনরূপ ভাব প্রকাশ করেন না। অবশ্য যাঁদ 
রোগবর ধারণাগ্‌লোর ম্োত একেবারেই উদ্দেশ্যবিহশীনভাবে চলতে থাকে 
তাহলে চিকিৎসক কখনো কখনো একটু আধটু রোগীর চিন্তার মলোতকে ঘনিয়ে 
দিতে পারেন । অর্থাৎ তিনি রোগীকে অন্য একাট ধারণার কথা ভাবতে 
ভাবতে আর যত ধারণা মনে আসবে সেগ,লো বলতে বলেন । এই পদ্ধাতিকেই 
অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধাতি বলা হয় । 

যা'হোক, মনঃ সমধক্ষণের এই কয়েকটি স।ধারণ ধারণার কথা মনে রেখে 
আমরা আবার ফ্ুয়েডের সেই উল্লোখিত প্রবন্ধাটর কাছে ফিরে যাই । মূর্হা- 
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রোগের কারণ সম্বন্ধে একটি বিষয় ?নয়ে প্রথমে ফুয়েড এবং ব্রয়ারের মধ 
বিভেদ সূম্টি হয়। ব্ররারের মতে মুছরোগের কারণ অনেকটা পদোহক । 
তিন বলেন যে মাস্তঙ্কে বিভিন্ন মানসিক অবস্থার মধ্যে যোগাযোগাঁবহনতাই 
এ-রোগের কারণ এবং এই জন্যই তানি সংবোশত-প্রায় (12570)919) অব- 
স্থার কথা বলেছেন । অপরাদকে ফ্রয়েডের মত হল এই যে এই যোগাযোগ- 
বিহীনতা মুল কারণ নয়, এটা একটা ফল ॥। নিম্পেষণের ফলেই এই যোগা- 
যোগবিহীনতা দেখা দেয় । সুতরাং মূছরোগের কারণ বলতে আমরা মানাঁসক 
নিম্পেষণকেই বুঝব ।॥ প্রথমাঁদকে ফ্য়েড ব্রয়ারের মতবাদকে তাঁর মতবাদের 
দছ্টিকোণ থেকে বুঝতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষে দেখা গেল যে দুটে। 
মতবাদ ঠিক বিপরীতমুখন ॥ ব্রয়ার তার চিকিংসার হইতহাসে যোনতার 
প্রভাব লক্ষ্য করেনান। রোগা এবং চিকিংসকের মধ্যে যে "আতি-সহ- 
বোগিতা" (0'80)1১0:০) লক্ষ্য করা যায় তার পেছনে যে বৌনতা আছে তাও 
তাঁর দ:্টগোচর হয় নি। অপরাদিকে ফ্য়েড ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন 
যে রোগী এবং চিকংসকের মধ্যে যে 'আতি-সহযোগিতা” গড়ে ওঠে তাও 
যৌনতার জন্যই । তানি বেশ বুঝতে পারলেন যে এটা সংক্রমণের ($1:8,08- 
191:910099) জন/ই হয়ে থাকে । সংকমণ থেকেই তো আত-সহযোগিতা গড়ে 
ওঠে এ-ধারণা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানাসক রোগ সচ্টি করতে যৌনতা যে 
কি পাঁরমান শন্তিশালী তা ফ্রুয়েড বুঝতে পারলেন । 

মানাসক রোগে যোনতার প্রভাবের ধারণা ফ্রুয়েডের মধ্যে সবপ্রথম ছিল 
না। তিনজন মনীষীর কাছ থের্কে ফুয়েড এই ধারণা পান । কিন্তু মজার 
কথা এদের সবাই মানাসক রোগে যৌনতার কথা বললেও যৌনতার গুরুত্ব 
এদের কেউই সম্যক উপলাব্ধি করতে পারেন নাই । এই তিন জন মনীঝী 
হলেন-্রয়ার, শাকেণে এবং ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ত্রীরোগা বিশেষজ্ঞ 
ক্লোবাক । একবার, একাদন ফ্লয়েড এবং ব্রয়ার ভ্রমণ করছিলেন । পাঁথমধ্যে 
একজন লোক ব্রয়ারের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ফ্রুয়েড একটু দূরে সরে 
দাঁড়ান । লোকাটর সঙ্গে ব্রয়ারের কথা শেষ হলে তিনি ফ্ুয়েডকে বললেন 
ষে এই লোকটির স্ত্রী বায়ুরোগগ্রস্ত এবং তাই তার শরণাপন্ন! তান 
ফ্লুয়েকে আরও বললেন যে এসব রোগ হল ৪9079658 47৪19০৬০ এর 
ব্যাপার । ফ্রুয়েড তখন তরুণ হাউস ফাঁজীসপ্লান ছিলেন । ফরাসীভাষা 
তান তখনও ভাল বুঝতেন না তাই ৪19০৮৪ শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় 
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তিনি বললেন যে ৪19০৮৪ শব্দের অর্থ হ'ল বাসর শষ্যা । সুতরাং ৪9০- 
7969. 0:8,1809৮6 এর অর্থ হ'ল বাসর ঘরের গোপন কথা । ব্য়ারের এই 
মন্তব্য ফ্লুয়েডের মনে রেখাপাত করেছিল । কয়েক বছর পর শাকণোর এক 
ীন্ত থেকেও ফ্ুয়েড একই আভজ্ঞতা অর্জন করেন । এরও এক বছর পর 
্লয়েড যখন প্লায়তশ্রের রোগের চিকিৎসা করাছলেন তখন একাদন তিনি 
ক্রোবাকের কাছ থেকে একাঁট টোলগ্রাম পেলেন । ক্লোবাকের বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপক হিসেবে আমন্ত্রণ হওয়ায় তানি তার এক রোগণণকে ফ্লুয়েডের 
কাছে পাঠান । এই রোগিণী উৎকণ্ঠাতে (৪,0519৮) ভুগছিলেন । ক্রোবাক 
ফ্লুয়েডকে বললেন যে এই রোগিণনর আখারো বছর আগে বিয়ে হলেও সে 
এখনো ৮11£০ 1065088 অর্থাৎ সম্পূর্ণ কুমারী । কারণ এর স্বামী 
একেবারে নপঃুংসক ছিল । ক্োবাক বললেন, এটা হল রোগিণনর রোগের 
কারণ । 

নিম্পেবণের ধারণার জন্য 1কন্তু ফ্ুয়েড কারো কাছে খণী নন। অবশ; 
তাঁর এটা আবি্কার করার পর একাদন ওটো র্যাঙ্ক তাঁকে বললেন যে দাশশীনক 
শোপেনহাওয়ার তাঁর ৬৬০1] ৪5৪ 111 ৪70 709০৪-তে মনাসক রোগের 
কারণ সম্পরকে যা বলেছেন তা" ঠিক ফ্রুয়েডের নিম্পেষণের ধারণার মত । 
লোকে শোপেনহাওয়ারের এই ধারণা আগে পড়েছে কিন্তু এর ওপর এত 
গুরুত্ব আরোপ করে নি। নিম্পেষণের ধারণা হল মনঃ সমীক্ষণের মূল 
1ভাত্ত। ফ্লয়েডের সম্মোহন পদ্ধাত পরিত্যাগ করার পেছনে ছিল এইযে 
সদ্মোহনে এই নিছ্পেষণ ধরা পড়ে না। অথচ এই নিষ্পেষণকে দূর করতে 
না পারলে স্থায়শ চিকিৎসা সম্ভব নয় । তাই তিনি সম্মোহন প্রিত)াগ করে 
অবাধ ভাব।নুসঙ্গ পদ্ধাত অবলম্বন করেন । 

মনঃ সমণক্ষণের তৃতীয় ধারণা বলে যৌনতা ফ্রয়েডের আরও পরের আবি- 
১কার। এর জন্যও তিনি কারও কাছে ঠিক ধনী নন। ব্রয়ার অবশ্য পূর্বে 
বলেছিলেন যে মূগ্ছারোগের কারণ সুদূরপ্রসারী অর্থ অনেক আগের 
ঘটনা থেকে এর উৎপাত্ত। তানি কিছুটা আভাস দয়েছিলেন যে শৈশবে 
কোন প্রকার ধষণের (599.0.0$1017) ফলেই মৃছণরোগ হয়ে থাকে ৷ শৈশবের 
এর.প আঁভজ্ঞতার ফলে মুছণরোগের প্রাতি ঝ্ান্তিটির একটু ঝোঁক থেকে 
যার । পরবার্তকালে যৌনসম্বন্ধীয় মানসক আঘাত (ঠ78%0128) হ'লে 
মূছণরোগ সহজেই হতে পারে । শৈশবকালণন যৌনতা সম্বন্ধে প্রথমে ফ্লুয়ে- 
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ডের অভিজ্ঞতা ছিল না । এ-সম্পকে তাঁর মতবাদ বয়স্ক বঝাকন্তির মনঃসমণীক্ষণ 
থেকেই জন্ম নেয় । উত্তরকালে তাঁর মতবাদগুলোকে তিনি শিশুদের মনঃ 
সমীন্সণ করতে 'গয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেন । দেখা গেল তাঁর মতবাদ- 
গুলো পুরোপ্যার ঠিক । 

স্বগ্নতত্বও সম্পূর্ণ ফ্ুয়েডেরই আবিহ্কার । মনঃ সমীক্ষণের ইতিহাসের 
প্রথমাদকেই তিনি এটা আবিচ্কার করেন । স্বপ্নের প্রতখক (৪) 1)015) 
ব্যাখ) তিনি স্বাধখনভাবে করেন । শানণরের (১০1)977১61) প্রতণক ব্যাখ)ার 
কোন প্রভাব এ-ক্ষেত্রে ছিল না । ্টেকেল (৯০০91) অবশ্য ফ্ুয়েডের আগে 
স্বগ্নব্যাখার চেম্টা করোছলেন, কিন্তু শেষের দকে তান একদম ভন্নপথে 
অগ্রসর হয়েছিলেন । স্বপ্নব্যাখ্যার ক্ষেত্রে খুব কম লোকই কাজ করেছেন । 
ম্টেকেল এবং ফ্রয়েড ভিন্ন অনা যে ব্যক্তি স্বপ্নতত্ত নিয়ে বিশেষ গবেষণা করে- 
ছেন তানি কোন মনস্তার্তুক নন, তিনি ছিলেন একজন হীঞ্জনিয়ার । জোসেফ 
পপার (0881) 10101091-) নামক এই হীঞ্জনিয়ার তার 1172,0 08,91610 
91199 1898,119091) নামক গ্রন্থে স্বপ্ন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করে- 
ছেন। িলংকিউস (11909) এই ছদ্ম নামে তিনি এহ গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। 

স্বপ্নব্যাখ্যা ফ্লুয়েডের কাছে শেষেরাদক এত গহরুত্বপর্ণ হয়ে 

দাঁড়য়োছল যে তান বলতেন যে কেউ মনঃ সমীক্ষণের প্রতি কতটা আস্ছা- 
শশল তা বোঝা যাবে তিনি স্বপ্নব্যাখ্যার প্রাতি কতটা আম্াশশীল । উনাবিংশ 
শতাব্দীর শেষের দিকেই [তান স্বপ্নব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন । পাঁচ 
বছর অক্লান্ত পাঁরশ্রম করে ১৯৮৯৬ খং্টাব্দেই তিনি তাঁর 716 1178/010- 
89৮)£€ মোটামুটি শেষ কয়ে ফেলেন, অবশ্য ১৮৯৯ সালের আগে এটা 
লেখা হয় নি। 179 11778017)090.601)6 হ+ল ফ্রুয়েডের স্বপ্লব্যাখ্যা । 

১৯০২ সাল থেকে মনঃ সমণক্ষণের প্রভাব চারাদকে বোঝা যেতে লাগল । 
ফলে ফ্রুয়েডের খ্যাঁতিও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল । এইসময়ে একদল 
তরুণ চিকিৎসক ফ্রুয়েডের কাছে এলেন মনঃ সমীক্ষণ শিখতে । চিকিৎসক 
ছাড়াও লেখক, িন্রকর প্রভৃতি এসে হাজির হলেন ফ্ুয়েডেয় কাছে মনঃ 
সমীক্ষণ শিখতে । ১৯০৭-এর দিকে মনঃ সমীক্ষণের প্রভাব রুমশঃ বাড়তে 
লাগল | বয়লার জানালেন যে র্রয়েডের লেখা বারঘুুলজালিতে 
(73072)07011811) পড়া হচ্ছে এবং তাঁর মতবাদ ব্যবহৃত হচ্ছে । ডঃ এটিংগন 
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এবং দি, 1জ. ইয়ং এসে যোগ দিলেন ফ্ুয়েডের সঙ্গে । ফলে ৭ %18105.01) 
নামে একাঁট সাময়িকী প্রতিষ্ঠিত হ'ল ১৯০৯ খন্টাব্দে। ইয়ং ছিলেন এর 
সম্পাদক ॥ তান ছিলেন জুরিখ (%/0101))-এর মনোবিজ্ঞান । ফ্রুয়েড 
মনঃসমীক্ষণে বয়লার এবং ইয়ুংএর অবদানের কথা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ কর- 
তেন। ইয়ূং সফলতার সঙ্গে ডিমেনশিয়া প্রিককস্‌-এ ( একপ্রকার বারুরোগ 
যা অল্প বরসেই অথণৎ যৌবনের প্রাক মূুহতেহি সাধারণতঃ হয়ে থাকে ) 
মনঃসমীক্ষণ ব্যবহার করলেন । মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা 
ক্রমেই ভেঙ্গে যেতে লাগল । মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে ইয়ুংএর আরও একটি 
বড় অবদান আছে । মানাঁসক জাঁটলতার (9০03311)19) ধারণা প্রথমে ইয়ুং- 
এর মাথাতেই আসে । অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধাতিতে কাজ করতে করতে তিনি 
এই জিনিসটি আঁবচ্কার করেন । অনেক সময় একটি বিশেষ ধারণা মনে 
এমনভাবে বদ্ধমল হয়ে পড়ে যে সমস্ত চিন্তা ভাবনা তা'দ্বারা প্রভাবাশ্বিত 
হয় এবং সেই বদ্ধমূল ধারণার সঙ্গে যাঁদ আবেগ থাকে তা'হলে তাকে 
'জাঁটিলতা' (001121)195) বলা হয় | 17697101165 001081)19স বা হাীন- 
মন্যতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জান । 

১৯০৭ সালে ভিয়েনা এবং জুরিখ গোচ্ঠনদ্বয় একন্রিত হলে মনঃ 
সমীক্ষণের জয়যান্রা দ্রুততর হ'ল । বিখ্যাত যৌনতত্ুবিদ হ্যাভলক 
এীলস একজন মনঃসমীক্ষক না হয়েও মনঃসমীক্ষণের জয়যাত্রা লক্ষ্য 
করাছলেন। ১৯১১ সালে তান [লিখলেন £ “ফ্রিয়েডের .মনঃসমীক্ষণ 
তখন শুধুমাত্র আম্ট্রীয়া এবং সুইজারল্যাণ্ডেই সমার্থত এবং অনুসারত 
হচ্ছে না, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ভ'রতবর্ষ, কানাডা এবং আমার মনে হয়, 
অদ্ট্রোলয়াতেও হচ্ছে 1৮ চিলির এক টিকিংসক ১৯১০ সালের 
বুয়েনস আইরেসের এক আন্তজাতিক আধবেশনে মনঃসমীক্ষণের 
প্রশংসা করলেন। তিনি শৈশবকালীন যৌনতাও সমর্থন করোছিলেন । 
মধ্যভারতের এক ইংরেজ চাকংসক কিছু মুসলমান রোগী চিকিৎসা 
করার পর বললেন যে, ইউরোপের মানীসক রোগীদের মধ্যে যেসব জানিস 
লক্ষ/। করা যায়, সেগুলো এদের বেলায়ও যায় । উত্তর আমেরিকাতেও মনঃ 
সম+ক্ষণের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল । ৯৯০৯ সালে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসী- 
ডেম্ট ম্ট্যানূলী হল, ইয়ং এবং ফনয়েডকে ভাষণ দেবার জন্য ভাকলেন। 
এখানে মনঃসমধক্ষণ সম্পকে সবার কৌতুহল দেখে ফয়েজ বাস্মত 
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হয়েছিলেন । এখানে মনঃসমীক্ষণ পাঠ্য তালিকা ভুক্তও ছিল । ইয়ং এবং 
ফর়েডকে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্তুর অফ লজ উপাধিতে 
ভাীঁষত করা হয়েছিল । ফেরেনাজ, জোনস এবং এ. এ. 'ব্রিলের অব্রান্ত 
পরিশ্রমে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে মনঃসমশক্ষণ তার সুযোগ হ্থান 
নিতে পারল । আমেরিকার বিখ্যাত প্লায়ীবদ জেমস জে, পুটনাল 
প্রথমাদকে বিরোধিতা করলেও শেষকালে মনঃসমণক্ষণকে সমর্থন 
করোছিলেন । 

এতাঁদন পধ্যস্ত থেসব দেশ মনঃসমবক্ষণের ব্যাপারে সবচেয়ে উদাসীন 
1ছল তাদের মধ্যে ফ্লান্স ছিল সর্বপ্রথম । মারচাও-বচ্যান্টই সব্প্রথম ফান্সে 
মনঃসমীক্ষণের প্রাত আনুগত্য প্রদর্শন করেন। প্যারসে তখন পর্যস্ত 
ধারণা ছিল যে মনঃসমক্ষণের প্রধান প্রধান এবং খাঁটি খাঁটি ধারণাগুলো 
আসলে জেনে (8066)-এর ধারণাগুলোর পুনরাব-ত্তি মাত্ত এবং যেগুলো 
তেমন নয় সেগুলো ঠিক নয় । ইটালনীতেও প্রথমদিকে কিছুটা সাড়া পাওয়া 
গেলেও শেষের দিকে মনঃসমণক্ষণের কোন প্রভাব ছিল না। হল্যাদ্ডে কিন্তু 
তাড়াতাড়ই এর প্রভাব দেখা যায় । ইংল্যান্ডে মনঃসমীক্ষণের জায়গা করে 
নিতে বেশ সময় লেগেছে, তবে ইংল/ণ্ডে মনঃসমীক্ষণের একটা হ্ছায়ী 
বাসস্থান থাকবে এটা তখনই আশা করা গিয়োছিল । সুইডেনে পি. বিজেরে 
(72. 7319776) সম্মোহন পদ্ধতি ত্যাগ করে মনঃসমাীক্ষণ অবলম্বন করেন । 
আর. ভগ ১৯০৭ সালে তাঁর সাইকিয়াত্রন্স গ্রুদ্ড্রেক (09)918071- 
80015 £1:01008,01.)-এ মনঃসমবক্ষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন । এমন 
[ক ব্রাশিয়াতেও মনঃসমণক্ষণের প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু অল্প 
কিছুদিনের মধেঃই এই প্রভাব 'স্তীমত হয়ে আসতে শুর করে। বিস্ময়ের 
বিষয় এই যে অস্ট্রিয়ার এত কাছে থেকেও হাঙ্গেরীর মাত্র একজন মনঃসমাক্ষক 
এ পর্যযস্ত দেখা গেছে ফেরেনাজ (016191061) 

জার্মীনণতে মনঃ সমণক্ষণের অবস্থাটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের । এটা 
ছিল শিক্ষিতলোকদের মধ্যে এবং বিশেষ করে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তুমুল 
আলোচনার বিষয় এবং তাদের প্রচেম্টা ছিল কি করে এটাকে যুক্তি দিয়ে 
উড়িয়ে দেয়া যায় । কিন্তু এটা ছিল ওপরের ব্যাপার ; ভেতরে ভেতরে 
জার্ধানখতে মনঃসমীক্ষণের দানা বাঁধছিল । কারণ উত্তরকালে দেখা গেল 
যে জার্মানীতে এর যথেম্ট মর্যাদা আছে । 
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ভোগালিক দিক থেকে মনঃসমণক্ষণের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মনঃসমনক্ষণের 
[বাঁভন্ন শাখা প্রশাখারও পারধি বাড়তে লাগল । ফ্লয়েড দেখালেন যে, কবিদের 
কল্পনা প্রসূতস্বপ্নও অনেকটা লেখা সাহত্যের বাস্তব স্বপ্নের মত । র্যাত্কের 
অজাচার (17,998) সম্পকে বাজারে নতুন অবদান যোগাল । ১৯১০ সালে 
ফ্লুয়েডে সব্প্রথম ধমশাস্তে মনঃসমক্ষণের স্থানের কথা ঘোষণা 
করলেন। তিনি দেখালেন যে বায়ুরোগগ্রস্ত রোগীদের আনুষ্ঠানিক 
'ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে (09093988107 ) ধর্মের অনুচ্ঠানাদর যথেল্ট মিল 
খুজে পাওয়া যায়। ডক্টর ফিজ্টার (])7. [10186০7) নামে জুরিখের এক 
ধর্মযাজক বললেন যে ধমেরি গেখড়।মীর উৎপ হ'ল একপ্রকার বিপথগামনী 
যৌনতা । 411069100 1110. 19)০-এর চারাট রচনাতে মনঃসমীক্ষণের 
পারপ্রোক্ষতে জাতিগত মনোবিজ্ঞানের সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা 
করেছেন ফ্ুয়েড । এগুলোতে ?তাঁন সভ্যতার উৎস, রান্ট্রের গঠন, নোতকতা 
এবং ধর্ম, অজাচারকে অবৈধ বলা, বিবেক ইত্যাঁদ বিষয় নিয়ে আলোচনা 
করেন । “৬৬1” নামক প/স্তকে তান কান্তাবদ্যা় মনঃসমীক্ষণের অব- 
দানের কথা বলেছেন । শিশুদের মনঃ সমীক্ষনের ব)পারেও প্রভুত প্রগাঁতি 
উপলাব্ধ করা গেল। 

গোড়ার দিকে মনঃসমীক্ষণের গাঁতিপথ কণ্টকাঁবহীন ছিল না। মনঃ 
সমীক্ষণের প্রচারের পক্ষে সবচেয়ে অজ্জ্ায় ছিল এই ষে মনঃসম?ক্ষণ মানু- 
ষের [ভিষরকার কদাকার মানুষটাকে প্রকাশ করে দেয় । বিরোধীরা প্রথমে 
এমন কথাও বলতে দ্বিধা করে নি যে মনঃসমীক্ষণ ভিয়েনা শহরের একপ্রকার 
অসুখ । মনঃসমণক্ষণের সবচেয়ে বড় বাধা এসেছে বোধহয় এই ভিয়েন। 
শহরে । প্রথমদিকে সমর্থন করলেও শেষের দিকে বয়লার পধস্ত এর 
বিরোধশতা করেন । 

যা'হোক, প্রথম আধবেশনের দু'বছর পর অর্থাৎ ৯৯৯০ সালের 
মার্চ মাসে ন্যরেমবার্গ শহরে মনঃসমণক্ষণের দ্বিতীয় আধবেশন বসে। 
এ আঁধবেশনে তিনটি মনঃসমীক্ষণের তিনটি শাখা খোলার প্রস্তাব 
নেয়া হয়-_একটি আব্রাহামের তত্বাবধানে বার্লনে : একটি জাুঁরখে ; 
একাঁট এযাডূলারের অধীনে ভিয়েনাতে । ব্রয়লার এ-অধিবেশনে যোগ 
দেন না। 48100181118 নামে একটি সামায়কীও স্থাপন করার 
প্রস্তাব নেয়া হয় এই আঁধবেশনে । এরপর ১৯১১ সালের সেগ্টেশ্বর 
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মাসে বাইমারে ( ড/০11091 ) মনঃসমঈক্ষণের তৃতীয় অধিবেশন বসে। 
প্রথম ও দ্বিতীয় আধবেশনের চেয়ে এর গুরুত্ব অনেক বেশী । জে. জে. 
পুটনাম এই আঁধবেশনে উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকাতে ফিরে শিয়ে 
এই অধিবেশনের তিনি ভুয়সণ প্রশংসা করেন । প্রথম ও "দ্বিতীয় অধিবেশনে 
সভাপাতিত্ব করেন ফ্লুয়েড নিজে, তৃতাঁয় আঁধবেশনে সভাপাঁতিত্ব করেন ইয়ং । 
চতুর্থ আঁধবেশন শুর হয় তৃতঈয় অধিবেশনের দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯১৩ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক শহরে । দূঃখের বিষয় এ-আঅধিবেশনে ইয়ং 
ফয়েডের মনঃসমক্ষণ থেকে নিজেকে দরে সরিয়ে নেবার প্রচেপ্টা প্রকাশ 
বরেন এবং ফলে আঁধবেশন সফল হয় নি। 

১৯১১ সালে এ. এ. 'ব্রল-এর অধীনে সর্বপ্রথম আমেরিকাতে মনঃসমী- 
ক্ষণের একাঁটি শাখা প্রতিষ্ঠ'ন প্রাতান্ঠত হর । এর নাম ছিল "170 ০ 
০] 1725%010-4৯178]% 010 100190%+ 1 কছাদন পরে আরও একটি 
শাখা প্রাতিচ্ঠিত হ'ল । এর নাম হ'ল, 11100 4810) 21081] 138৮ 0]10-4 79 
15010 48850015610)" এবং এর সভাপাঁতি হলেন ধিখ্যাত পুটনাম (1১৩৮- 
119,1) আর সেরেটারি হলেন জোন-স । এসব শাখার প্রাতিত্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
কছ সংখাক সামায়কীও প্রাতিষ্ঠত হ'ল । ১৯০৮ সালে 19177050)1 
নামক সামায়কী স্থাপিত হ'ল । ১৯১০ সালে এড লার ও ছ্টেকেলের তত্ত্ব 
বধানে %/91)6811)1860 জদ্ম নিল । ১৯১২ সালে হানস স্যাবস (7275 
99,018) ও ওটো র্যাঙ্কের (0৮০০ ৮১৮01) অধননে 110259 প্রাতাণ্িত 
হল । এগুলো ছাড়াও বিদেশে আরো অনেক সামাঁয়কটর জগ হ'ল। 
আগোরিকাতে াবখ্যাত মরটন প্রিণপ € 7107601) 12717000 )-এর 
নদেশিনায় 11110 5000078,] ০0 41071010712] 15601101096 শ্রনঃ 
সমবক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক অবদান জোগল । ১৯১৯৩ সালে হুয়াইট ও জেলিফ 
(ড/1)19 & 19111) আরও একটি জান্ণল প্রকাশ করলেন 185 0100- 
4১1915010 189518 তা. 

এরপর মনং সম্ীক্ষণের ইতিহাসে এর বষাদময় মূহূর্ত নেমে এল । 
মনঃসমীক্ষকদের সংগঠন থেকে দুটো গোম্ঠশ মতানৈক্যের জন বোরিয়ে গেল। 
প্রথম গোম্ঠ৭ বেরিয়ে যায় ১৯১০-১৯১৯১৯ সালের মধ্যে এবং দ্বিতীয়াটি সরে 
পড়ে ১৯১৩ সালে । এ-দুটো গোষ্ঠীর বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ফ্ুয়েড অত্যা- 
ধক মমণহত হয়ে পড়েছিলেন । ১৯১০-১৯১৯ সালে ইয়ং মনঃসম"ক্ষণের 
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কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন । তিনে ফ্রুয়েডের সর্ব যৌনবাদে বিশ্বাস করতে 
পারেন নি। নিজ্ঞনমনে শুধুমান্ত ফৌনতা থাকে__ এ ধারণার ঘোর বিরোধণ 
ছিলেন ইয়ং । অচেতন মনে বিবন্তনের মাধ্যমে সণ্চিত আঁভজ্ঞতাও জমা 
থাকে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল । মনঃসমক্ষণের সংগঠন থেকে সরে 
পড়লেও ইয়ংএর যে মনঃসমণক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক অবদান আছে তা' 
ফ্রয়েড কোনাঁদনই অস্বীকার করেন নি । 

এর কিছদিন পরেই অর্থনৎ ১৯১৩ সালেসরে পড়লেন আলফ্রেড এ্যাড-- 
লার (/৯10790 40191) । ইয়ং এর মত তিনিও ফ:ঃয়েডের সর্ব যৌনবাদে 
বিশ্বাস ছিলেন না । ফ্রুয়েডের মনঃ সমণক্ষণ থেকে নিজেকে সাঁরয়ে এনে তিনি 
তাঁর মনস্তত্বুকে ব্যান্তগত মনোবিজ্ঞান” বা [001%1009] 10870110100 
নাম দিলেন। এ্াডলার বললেন যে শারীরিক হশনতাবোধের জন্যই বায়রোগ 
হয়ে থাকে । শারীরিক এই হাঁনতা অনেক রকমের হতে পারে । যেমন কারো 
জন্ম থেকেই একটি হাত খাটো, বা একটি চোখ নেই, বা দেখতে কদাকার, 
রুগ্ন ইত্যাদি । এই শারীরিক হীনতার জন্য সমাজে এইরপ শিশুর মিশতে 
অস্মাবধা হয় । নিজেকে ক্রমেই সে সমাজের চোখে হীন বোধ করতে থাকে । 
হননতাবোধের সঙ্গে আবেশ জাঁড়য়ে পড়ে । কারণ সে এই হাীনতাকে সহজে 
গ্রহণ করতে পারে না। হাঁনতাকে ঢেকে রেখে বা ভূলে গিয়ে সমাজের চোখে 
তার হাঁনতাকে সে দূর করতে চায় । এটাকেই গ্যাডলার 'হীনতাবোধ' বা 
11091107165  00101)10ম্‌ বলেছেন । কিন্তু সমাজের চোখে তার এই 
হশনতা দূর করতে গিয়ে সে অনেক সময় বাড়াবাড়ি করে বসে সে মনে মনে 
ভাবে ষে সে মোটেও হীন নয় বরং সমাজের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ! যেমন কোন 
রুগ্ন শিশুর সমাজের চোখে বহাঁদন অবহেলিত হবার ফলে হঈনতা বোধ বা 
17091101165 00108])18য হ'ল ; দেখা যাবে এই শিশু তার হশীনতাবোধকে 
দূর করতে গিয়ে এমন সব কাজ করে বসছে যা সংচ্ছলোকের পক্ষেও দঃসা- 
হস্রে কাজ । এ-সব কাজ করে সে সমাজকে দেখাতে চায় যে সে মোটেও 
হীন নয়, বরং অনেকের চেয়েই শ্রেষ্ঠ । হণীনতাবোধকে দরে ঠেলে দিয়ে 
শ্রেপ্তত্বের এই প্রচেষ্টাকে ঞাড্‌লার 'আতক্ষাতপূরণ' বা ০%]1 000701)91)- 
88,101 বললেন । এই 'অতিক্ষতিপূরণ'ই আসলে বায়ুরোগ ॥  এ্যাড- 
লারের আরও একটি ধারণা এই যে মানুষ তার জন্মগত হাশীনতাবোধকে দর 
করতে সবসময় ক্ষমতা অন করতে চায়। মানুষের এই ক্ষমতালি”সা বা 
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“৬/)1| 6০ 0০0৬০)? এ্যাডলারের মনস্তত্ে খুব গুরুত্বপূর্ণ । এটা 
অনেকটা দার্শনিক নিটশে-এর ৬৬11] 6০ 1720%91-এর মত | 

যা হোক, ইয়ং এবং এ্যাড-লারের দলত্যাগের ফলে মনঃসমীক্ষণ সাম- 
য়কভাবে একটু আঘাতপ্রাপ্ত হলেও এর প্রভাব চারাদিক ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে 
লাগল । এবং একথা ঠক যে আজও মনোবিজ্ঞানদের মধে। ফ্লুয়েডই সব- 
চেয়ে বেশ পরিচিত । চিকিৎসার জগতে মনঃ সমীক্ষণের জায়গা করে নিতে 
অনেক সময় লেগেছে । একদা একে 'পোরণোগ্রাফি' (অশ্লীল লেখা ) বলে 
নিন্দা করা হত । কিছুদিন পরে মানুষের এই ভূল ভেঙ্গে গেল বটে কিন্তু 
তবুও মনঃসমনক্ষণ চিকিৎসার জগতে স্থান পেল না। মৌখিক সমর্থন 
কোন কোন চিকিৎসক দিলেন বটে কিন্তু তাঁরা এর প্রয়োগ থেকে নিজেকে 
দরে সারয়ে রাখলেন । আরও কিছনা্দন পর চিকিংসাশাস্ত্ে মনঃ সমীক্ষণ 
পংক্তি পেল । মনঃসমীক্ষণের জন্য তখনও সভ্য জগতের এক অংশ 'নাঁষদ্ধ 
রয় গেল- বিশ্ববিদ্যালয়ের পাছ%/ তালিকাতে মনঃসমীক্ষন স্থান পেল না। 
আশ্চযের কথা, শেষ জীবনে ফ্ুয়েডকে পাাথবীর 'বাভল্ল স্থানের 'বাভন্ন মহল 
থেকে মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে নবাদগন্তের হাঙ্গত দেয়ার জন্য স“মান দেখান 
হয়, কিস্তু গোড়ায় ম্যাসাচুসেট-স-এর ক্লার্ক বিশ্বাবিদ্যালয় 1ভল্ন অন্য কোন বিশ্ব- 
বিদ্যালয় তাঁকে সম্মান দেখান ন । ফ্ুয়েডকে নোবেল পুরস্কার দেবার কথা 
উঠছিল । কিন্তু মানুষ তখনও বোধহয় মনঃসমণক্ষণকে পোরণোগ্রাফি থেকে 
আলাদা করে ভাবতে পারত না, তাই ফ্লুয়েড নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবে- 
চিত হলেন না। যা'হোক, মনঃসন+ক্ষণ থেকে মানুষের উল্নাসকতা এবং 
তাচ্ছিলোর ছায়া ক্রমেই সরে পড়ছে । মনঃসমণক্ষণ এখন বশ্ববিদঠালয়ের 
পাঠ্য তালকাতে স্থান পেয়েছে । ভদ্রু সগাজেও মনঃসমণক্ষণের প্রকাশ্য 
আলোচনা চলছে । মনঃসমীক্ষণের জগ্ধকার দন চলে গেছে, মনঃসমীক্ষণ 
আজ মানুষের মুক্ত চিন্তাধারায় এক স্থায়ী স্থান করতে পেরেছে । ভারতবষেও 
মনঃসমীক্ষণ পাঁছয়ে নেই । আমাদের দেশের অনেকেই আজ মনঃসমনী- 
ক্ষণের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন । 

ভারতবষেবরি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা এ-বিষয়েও অগ্রণশ । কলকাতা 
তথা ভারতের সবন্ত বহু সমীক্ষক মনঃসমীক্ষণ করে থাকেন এবং অনেক 
মানাঁসক রোগ্ী আজ ভারতে 'নিার্ঘধার মনঃসমীক্ষণের শরণাপন্ন হচ্ছেন ॥ 


২ 
(প্রয়োগ ও পদ্ধতি ) 


মনঃসমাক্ষকের কি কি বোগ্যতা থাকতে হবে, এ নিয়ে এখনো একমত 
হওয়া যায় নি। সাধারণ (291,781) চিকিৎসা শাস্ত্র পলাতক না হয়েও 
মনঃসমাক্ষক হতে পারা যাবে কিনা, এ প্রগ্ন ফুয়েডের আমলেই উঠেছিল । 
ফ্ুয়েড বললেন নে সাধ'রণ চিকিৎসা শাস্ে ্লাতক না হয়েও মনঃ সমীক্ষক 
হওয়া যেতে পারে । এমন সব মনঃসনশক্ষঞ্দেরকে লে গ্যানালম্ট' (18৮ 
৪,1)8,1590) বলা হয় /। তবে 'সাইকো-ঞ্যানালিস্ট' ও “লে ঞানালিস্ট'-এর 
মধ্যে পার্থক্য এই যে সাইকোঞ্ানালন্টরা €( মনঃসম+ক্ষকদেরকে “সাইকো 
এানালিম্টস, ও 'লে এ্যানালম্টস এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে 
থাকে ) সাধারণ চিকিংসাশাস্তে ব্লাতক এবং মনোবিজ্ঞানে, বিশেষভাবে 
মনঃসমনক্ষণে, পারদশর্শ । তাই তারা স্বাধধনভাবে মনঃসমশক্ষণ করতে 
পারেন । আর বেহেতু 'লে ঞ্ানালন্ট'রা সাধারণ চিকিংসা শাচ্তে ঘাতক 
নন, তাই তাঁরা স্বাধানভাবে মনঃসম+ক্ষণ করতে পারেন না-_কোন সাধারণ 
[চিকিংসা শাস্ত্রে ্লাতক বাদ সপ্রমান (9০10115) করেন যে রোগী কোন, 
শারীরিক অসংখে ভূগহে না এবং সে মানাসক রোগে ভূগছে তবেই শুধু 
লেএ্ানা লঘ্টরা সেই রোগীর মনঃসমীক্ষণ করতে পারেন । তবে এখন 'লে 
এ্যানালন্ট'দের সংখ্যা খুবই কম । মনঃসনীক্ষণ করা এখন প্রায়ই সাধারণ 
চাকংসাশাস্দে পলাতক হয়ে থাকেন । মনঃসমীক্ষকের কোন প্রকার মানাসক 
জাঁটলতা থকলে রোগশর মনঃসনক্ষণের সময় মনঃসমণক্ষক তার মানাঁসক 
জাঁটলতার দ্বারা প্রভাঁবত হতে পারে এবং তার ফলে চিকিৎসার ক্ষাত হতে 
পারে বলে. মনঃসমীক্ষকের উচিং নিজের মনঃসমনক্ষণ রোগীর মনঃসমণী- 
ক্ষনের আগে অন্য কাউকে ীদয়ে কারয়ে নেয়া । 

মনঃসমীক্ষণ বেশ সময়সাপেক্ষ বাপার। ফলে অনেক অর্থও 
প্রয়োজন । কাজেই খুব কমলোকই মনঃসম+ক্ষণের দ্বারা উপকৃত হতে 
পারে। অবশ্য আজকাল মনঃসমণক্ষণের সময় -বাভন্ন উপায়ে কমানোর 
চেষ্টা চলছে । রোগীকে সপ্তাহে ৮-৬ 'দিন চিকিৎলার জন) সমধক্ষকের কাছে 
আসতে হয় ॥। প্রতেকদিন ৪৫ 'মাঁনট থেকে একঘল্টা মমশক্ষণ চলে। 
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এ ভাবে সাধারণতঃ এক থেকে তিন বছর অবাধ সময় লাগে মনঃসমীক্ষণ 
করতে । চিকিৎসক এবং রোগীর মধে। পূর্ব পাঁরাঁচিত না থাকাই বাঞ্চননয় । 
কেননা, তাহলে চিকিৎসকের সাম।ঁজক অথবা ব্ান্তগত বোৌশিম্ট। সম্বন্ধে 
রোগশর জ্ঞান সমসক্ষণের বাাঘাত ঘটাতে পারে । একটি ঘরে শান্ত পরিবেশে 
মদ আলো ফেলে খাটের ওপর রোগণকে শুইয়ে দেয়া হয় । রোগণকে 
তার শরীর একেবারে শিথিল করে আরামে শতৈ বলা হয় । সমক্ষক 
রোগশর মাথার কাহে এমনভাবে বসেন যাত রোগী সমীক্ষককে দেখতে না 
পায়, অথচ সমীক্ষক রোগীকে দেখতে পান । এর-পভাবে সমণক্ষকের 
বসার কারণ এই মে হয়তো রোগীর বিস্ময়কর কোন স্মাতির কথা 
শুনে সমীক্ষক বিস্ময় প্রকাশ করলেন । তাঁর এই বস্ময়ের আভব্যান্ত 
দেখলে রোগী নেমনভাবে পবেরি অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধাতিতে তার সমস্ত 
কহ বলে যাস্ছল তেমনভাবে আর সে বলবে না। রোগীর মধ্যে বাধ 
(16813087009) নেমে আসবে । অন্যাদকে সময় সময় রোগীর মুখের 
ভাব কেন হয় তা সমঈক্ষকের জানা প্রয়োজন । 
মনঃসমীক্ষণের হাতিহাসে আমরা দেখেছি যে ফ্ুয়েডের আগে ব্রয়ার 
'কাথারাটক' পদ্ধতি অবলম্বন করতেনা ব্রয়ার প্রথমে সম্মোহনের সাহাষো 
[চাঁকংসা করতেন । তান সম্মোহিজ অবস্থায় রোগীকে তার রোগ সম্পকে 
সমস্ত কছ বলতে বলতেন । তিনি লক্ষ করলেন যে এ-ভাবে কিছুক্ষণ 
কথা বললে রোগন অনেকটা সংস্ছ বোধ করে । এই জন্য তিনি এই পদ্ধাতকে 
[বরেচন বা কাথারাটক পদ্ধাত নাম 'দলেন । মনের চাপা ব্যথা থেন 
স;মাহত অবস্থায় রোগসম্পর্কে সবাক বলাতে বেরিয়ে নেত? কিন্তু 
য়েড লঙ্ষ। করলেন যে এ পন্ধাতিতে সামায়কভাবে মাত্র রোগী সম্ছে বোধ 
করতে পারে, রোগাঁকে স্থায়ীভাবে সচ্ছ করা এভাবে কিছুতেই সম্ভব নয় । 
ফ্ুয়েড শুঝতে পেরেছিলেন যে কাথারাঁটক পদ্ধাতিতে রোগীর সাময়িক 
সস্থবোধ করার কারণ এই মে এর ফলে নিজ্জণনমনের কিছ? কিছু জানিস 
অনেক সময় বাইরে আসতে পারে । কিন্তু বেহেতু সেগুলো সম্মোহিত 
অবস্থার বাইরে আসে সেইজন। সম্মোহিত অবস্থায় রোগীর স্মৃতি আবেগ 
ইতযাঁদ চেতনমন স্বাভাবিক অবস্থায় ( সম্মোহিত অবস্থায় নয় ) কিছুতেই 
গ্রহণ করতে পারে না। তাই ফ্রুয়েড বললেন, যে নিজ্ঞানমনের এই স্মৃতি, 


আবেগ ইত্যাদি স্বাভাবিক অবস্থায় ( সম্মোহিত অবচ্ছায় নয় ) বের করে 
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আনতে হবে এবং এইসব জানসগুলোকে চেতনমনের কাছে হাজির করে 
তাকে যুক্তি দয়ে এগুলো গ্রহণ করাতে হবে । তাহলেই শুধু চিকিৎসা 
সার্থক এবং স্থায়শ হবে । কিন্তু সম্মোহন ছাড়া নিজ্্ঞানমনের এই নিন্পোষিত 
জিনিসগুলো কি করে বাইরে আনা বায় এই ছিল ফ্রয়েডের সমস । 
ফ্রয়েড বললেন যে এটা সম্ভব অবাধ ভাবানসঙ্গ পদ্ধাতি দ্বারা | 

অবাধ ভাবানুসঙ্গ পদ্ধতিতে সমীক্ষক রোগীকে কোনরুপ দ্বিধা না করে 
তার মনে যা যা আসবে তাই-ই বলে যেনে বলেন । কোন বিষয় বা জানিস 
অর্থহীন হলেও বলে যেতে হবে । কোন কিছু অযৌন্তিক হলেও রোগীকে 
সে জানিস বলতে হবে । রোগীর সঙ্গে সমীক্ষকেল এই নতি হয়ে থাকে । 
রোগখকে বলা হয় যে সে এভাবে সবকিছ না বললে চিকিৎসা স-ভব নয়। 
প্রথম দু'চার বৈঠকের পর রোগীর সঙ্গে সমণক্ষকের এক প্রকার আতিভাব 
(78109৮০) সৃঘ্টি হয় । ফলে সমীক্ষকের কথামত রোগ সব বলে 
যেতে থাকে 1 এভাবে সবাঁকহ অবাধ ভাবানহসঙ্গ পদ্ধাতিতে বলে মেতে থাকতে 
থাকতে দেখা যায় যে এক সময়ে রোগগ অবাধ-বলে-থাওয়া থেকে বিরত থাকে । 
সে থেমে যায় । তাকে থেমে যাবার কারণ 'ীজজ্ঞাসা করলে সে হয়তো বলে 
যে তার আর বলার কিছু নাই, সে সব বুল দিয়েছে । এই স্তরকে বলা হয় 
বাধ বা 763150806. কারণ রোগ বললে ক হবে যে তার আর বলার 
ধকছু নাই, সব বলে দিয়েছে সে. তার আসলে তখনও বলার অনেক কিছু 
আছে, আসলে আসল জানসাঁটই তখনও বলে নাই । ব্যাপারাট এমন £ 
রোগী ততক্ষণই অবাধে বলে গেতে যতক্ষণ তার ভাবনাটিন্তা তার নিম্পোষত 
আভজ্ঞতাকে ছয়ে না গেচে। তার ভাসমান সাধারণ চন্তাপারার কথা সে 
এতক্ষণ বলেছে । কিন্তু এসব কথা ব্লমে শেষ হয়ে গেলে সে কমশঃ আধিক- 
তর গঙীর স্তরের চিন্তাধারার কথা বলতে বলতে খন একেবারে তার নিছ্পে- 
িত বেদনাময় আঁভিজ্ঞতার স্তরে গিয়ে পৌশীন্েছে তখনই তার অহং থেমে 
গেছে-কারণ অহং কিছুতেই অচিতনমনের নিষ্পোষত ভাানসগযলোকে কোন 
রূমে বাইরে আসতে দেবে না. কেননা তাহলে সে (অহং) কণ্ট পাবে । এটাই 
'বাধা | 

এই বাধকে কাটানো মনঃসমীক্ষকের সবচেয়ে জটিল সমস্যা । বাধের 
স্তরে রোগ অনেক সময় চিকিংসকের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে । কখনো 
সে তার এশচকিংসায় ফল হবে না এমন মত পোষণ করতে থাকে এবং! ফলে 
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আর সে আগের মত ঠিক চিক সময়ে এবং রাঁতিমত বৈঠকের জনা আসেনা । 
আবার কখনও মনঃসমক্ষণকে সে অবজ্ঞার চোখে দেখে । এসব আসলে তার 
অহং-এর ভশীতি প্রকাশ করে । সমক্ষকের কাছে এলে তিনি তার (রোগীর) 
নিজ্ঞনমনের নিম্পোষিত বেদনাময অভিজ্ঞতাকে বাইরে নিয়ে আসতে পারেন 
এবং ফলে অহং কম্ট পেতে পারে বলেই রোগণর নিজ্ঞানমন তাকে সমী- 
ক্ষকের কাছে আসতে দিতে চায় না। বাধকে কাটিয়ে ওঠাতে সমধক্ষকের বিশেষ 
দক্ষতার দরকার । আঁভজ্ঞতা এবং মনঃসমীক্ষণে বিশেষ শিক্ষণ প্রয়োজন এই 
বাধ কাটানোতে । বাধস্তরে নিজ্জানমনের আবরণ উত্মোচিত-প্রায় হয় বলে 
এই সনয়েই রোগণ সবচেয়ে বেশ স্বপ্ন দেখে থাকে । সুতরাং এই স্বপ্নগুলো 
ব্যাখ্যা করলে তার নিজ্ঞানমনের স্বরূপটি ধরা পড়বে! আবার ভাবানুসঙ্গ 
পদ্ধাতিতেও বাধকে কাটানো যায় । নিজ্ঞণনমনের সম্ভাব্য নিষ্পোষত কোন 
জিনিসের ওপর মনকে নিবিঞ্ট করে অবাধ ভাবানুসঙ্গ পণ্ধতিতে রোগণীকে সব 
1কছ বলে যেতে বললে এই বাধ কাটিয়ে অচেতনমনের খবর পাওয়া যেতে পারে । 

বাধ" কাটিয়ে উঠলে মনঃসমঈক্ষণের আরও একটি বড় সমস্যা হ'ল সং- 
রুমণ (178,0919701)08) | রোগী তার শৈশবের সংবদ্ধ কামকে সমণক্ষকের 
প্রতি চাঁলত করে । ফ্ুয়েডের মতে ইডিপাস এষণাই মানাসক রোগের মূল 
বারণ । সংকমণে রোগী সমীক্ষকের মধো তার প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে খাজে 
পায় । এটা একটা বড় জাঁউল সমস্যা । এ-সময় মনে হয় যে রোগন সম্ছে হয়ে 
গেছে । কিস্তু এখানে বাদ সমীক্ষণ শেষ করে দেয়া হয় তবে দেখা যায় ঘে 
রোগী আবার অসম্ছ হয়ে পড়েছে । কারণ সংবদ্ধ কামকে সমধক্ষকেব প্রাঁতি 
চালত করার ফলে রোগন তার প্রতি সম্পূর্ণ নিভরশসল হয়ে পড়ে । তাই 
প্রয়োজন রোগনকে ভার সংরুমণের ব্যাপারাট ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া । 
সচেতনননে রোগ যতক্ষণ তার এই সংকমণকে বুঝতে না পারবে ততক্ষণ 
[চাকংসা কৃতকাধণ হবে না। রোগকে তার রোগের কারণ ব্াঝয়ে দিতে 
হবে এবং তার সংরঘণ থে অহেতুক তাও বাঁঝয়ে দিতে হবে ॥। তার মনে 
বিশ্বাস জণ্মাতে হবে বে অন্যান্য আর দশজন লোকের মত সেও মুন্ত বিশ্বে 
আত্মনিভরশশল ব্যান্তর মত চলতে পারে । এটাই হ'ল চিকিংসার 
সার্থক সমাপন । 

মনঃসমঈক্ষণ দীর্ঘকালব্যাপণ চাকৎসা । তাই একাঁট বাস্তব চাকৎসার 
সম্পূণণ বিবরণ দেয়া এখানে সম্ভব নয়। জেমস. সি. কোল-ম্যান-এর 


১১৬ ফ্রয়েড 


'এাবনরমাাল সাইকোলোজি এণ্ড মডার্ণ লাইফ" (08917895 0. 
10101708,7 2 4 00.017109,] 12950180106 ৪770 1100611) 14166) 
থেকে (প্‌ঃ ৫৯১) একটি বাস্তব চিকিংসার কিয়দংশ নীচে তুলে দেওয়া হ'ল। 
এ-থেকে মনঃসমক্ষণের প্রর়োগপদ্ধাতি সণবন্ধে কিছুটা ধ।রণা হতেপারে । 
“রোগিন £ ডক্টর, [তিন বছর আগে আমার একবার ইনফ্ুয়েন্জা হয়েছিল 
কিন্তু তার আগে আমি সম্পূর্ণ সমচ্থ এবং সুখন ?ছিল।ম । এই 
অসুখের সগয়. খন আমার জহর ছিল, তখন আ'ম কিছু 
দুঃস্বপ্ন দেখোঁছলাম । এর মাস বয়েক পরই আমার কিছু 
বায়রোগের লক্ষণ দেখা দেয় । এ-লক্ষণগুলো চলে গেলে এই 
সমস্ত অসম্ভব ইচ্ছা এবং ভয় শুরু হ'ল । এ-গ্‌লো তখন 
থেকেই আমার আছে এবং শত চেণ্টা বরেও এ-গুলো দূর 
করতে পারাছ না । 
প্রথম লক্ষণগুলোর মধো ছিল অত্যাধক নিজীঁবতা £ আমি 
স”ড় বেয়ে ওপরে উঠতে পারতাম না। আমার বুক ধড়ফড় 
করত আর মাথার পেছনাঁদবে, ছিল ভয়ঙ্কর ফণ্ত্রনা। এরপর 
এল 'নদ্রাহসনতা $ আরও পরে, ভয়ঙ্কর স্বপ্নী। আম রান্রে 
জেগে উঠতাম, আমার চিৎকার করতে ইচ্ছা হ'ত । আম ভাবতাম, 
আ'ম বাঁঝ পাগল হয়ে যাচ্ছি । একখান বইতে আম কুচ্ঞঠরোগ 
সম্বন্ধে পড়ছিলাম এবং এরপর থেকে আমার মাথা থেকে আম 
ণকছ্‌তেই শব্ষটিকে ( কৃ্ঠরোগ ) পর করতে পারাঁছলাম না। 
আম একাঁট ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলাম £ 
'আম যাচ্ছিলাম". ---আ্টেশনে, টদাকাীসতে, একাঁট লোকের 
পাশ কাটয়ে গেলাম, লোকাঁট হাত বাড়িয়ে ?ভক্ষা করছিল । 
লোকটির মাথা ছিল না এবং আমি জানতাম ল্োকাঁটর কৃণ্ঠরোগ 
ছিল । 
আমি আরও একাঁট স্বপ্ন দেখোহলাম । আমার নিয়োগ- 
কর্তা (6720191061) আমার দকে অদ্ভুত দঘ্টতৈ তাকিয়েছিল 
আমার মনে হচ্ছিল. তান আমার কোন ক্ষাতি করবেন ।' 
এই স্বপ্নাটরও দীর্ঘকাল যাবত প্রভাব আছে । কারণ 
এখন তিনি যখন আমার পেছনে আসেন, তখন আমার ভীষণ 


প্রয়োগ ও পদ্ধতি ৯১১৭ 


ভয় হয়। এটা অসম্ভব জান তবুও এটাকে কিছুতেই দুর 
করতে পার না। 

এরপর আরও একটি স্বপ্ন দেখলাম । 

'সবপ্নে দেখলাম তান আমার দিকে পেছন থেকে আছেন 
এবং নীচু হয়ে কিছু করছেন এবং আমি তাঁর পিঠে ছুরিকাঘাত 
করলাম ।" 

এই স্বপ্পের পরই আমার লেগে থাকা লক্ষণগুলো শুরু 
হ'ল । অচিরেই আমার তাঁর পিঠে ছারকথঘাত করার একটা ইচ্ছা 
বা আবেগ হ'ল । অবশ; এর সঙ্গে ছিল একট। সদাসবর্দা ভয় । 
আঁফসে পড়ে থাকা একজোড়া কাঁচির দিকে তাকাতেও আমার ভয় 
হয় । এটা একদম অসম্ভব, কারণ সাত্য আমি লোকটিকে খুবই 
ভালবাসি । 

বরাবরই আমার একটি শন্তিশালী ও পাঁরন্কার মন 
হুল । তাই এট। দারুণ নর্মান্তক ষে আমি এইসব লক্ষণের 
ববলে পড়ব-_-কুত্ঠরোগ এবং খুন করার ইচ্ছা । এক ডান্তার 
আমাকে বেশ কয়েকবছর আগে বলোছিলেন দে এ সব যৌন 
নিষ্পেষণের ফলে হয়েছে 1 কিন্তু এটা ঠিক নয় । পাগল হবার 
৬য় ছাড়াও, এখন আমার মধো আত্মহতগা করার ইচ্ছা আছে । 

এখন আপনার কাছে আনাকে শেষ চেষ্টায় জন্য পাঠানে। 
হহ্ছছে বটে, কিন্তু, বিনয় সহকারে বলাছি, এই মনোবিজ্ঞানসম্নত 
চিকিৎসায় আমার বিশ্বাস নেই । আম বিশ্বাস করি এসব একদম 
অর্থহণীন। কিন্তু তৎসত্তেও তিন বছর যাবত আমার এ-লক্ষণগুলো 
আছে এবং এগুলোর একটা কিছ করা প্রয়োজন । 

সমগক্ষক £ তিন বছর আগে আপনার যে স্বভাব এবং আবেগ ছিল এবং 
যেগুলো এখন নাই, সে গুলোতে আপাঁন সন্তুষ্ট ছিলেন : 
রোগিন £ না, তা আমার মনে হয় না। তিন বছর আগে মানু একটি ঘটনা 
ঘটেছিল-_আমি আমর ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে আমার সংমা এবং 
বাবার সঙ্গে বাস করছিলাম । 
এ'কথা থেকে মনে পড়ছেযে আমি আম।র বাবাকেই হনারকা- 
ঘাত করতে চেয়েছিলাম । কিন্তু শখঘ্রই বাবার পাঁরবর্তে আমার 


১১৬ 


সম1ক্ষক 2 


রোঁগিণীী £ 


ঞ্রুয়েড 


নিয়োগকর্তাকে ছুরিকাঘাত করার ইচ্ছা আসল । মনঃসৃন্টিতে 
(1)1)9,7 ৮9১৮) আম কজপনা করোছি, আম তাঁকে রুটি কাটার 
ছঁর দিয়ে পিঠে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করাছি। কল্পনা 
করাছলাম, তান ঝুকে আছেন, স্পম্ট দেখলাম আমি হাত 
উঠিযোছি, তাঁর ওপর ঝঁকেছি ! এই ছ1ব বার বার মনে আসতে 
থাকল । মাঝে মধ্যে এ-ছবি না এসে আতহতাাার কথা মনে হয় । 
তখন আম আয়নার দিকে তাকিয়ে ক্পনা করতাম আমি আমার 
গলা কেটে ফেলাছি। 
আপনার বাবার অথবা 1নরোগকর্তার বিরুদ্ধে আপনার কোন 
আভিযোগ আছে কি £ 
শৈশবে বাবা ছিলেন আমার আদর্শ । কিন্তু পরে আমি বুঝতে 
পারলাম যে বাবাই আমার মাকে অসুখী করেছেন । পরোক্ষ- 
ভাবে ভাবতাম. বাবাই মায়ের অপরিণত বয়সে মৃত্যুর কারণ । 
তারপর থেকে বাঝকে আম ঘণা করতাম । কস্তু এখন আমার 
আবেগগুলে। বাবাকে ঘিরে নয়, নিয়োগকত্ণকে ঘিরে যানি 
সবসময় আমার কাছে খুব ভাল ছিলেন । তিন বছর আগে 
এই বিপৰ্যয় আরম্ভ হবাব পূর্ে চোদ্দ বছর যাবৎ এই নিয়োগ- 
কতণর সঙ্গে আমি খুবই সুখে ছিলাম । আমাদের মধ্যে সবর্দা 
বেশ ভাব 1ছল । 

তিনি নিজের ব্যবসা নিজেই চালান । তিনি বলেন ষে 
এর সফলতা সবটাই আমার জন্য, আমার দক্ষতার জন্য এবং আমি 
তাঁকে যে সাহায্য করোছলাম তার জন্য। অবশ), আমার সমস্ত শন্তি 
এবং দক্ষতা দিয়ে আম তাকে সাহাষ্য করেছি, কারণ আমার বন্নস 
যখন বাইশ বছর তখন থেকেই আম তাঁকে ভালবাসছি । 

কি্তু আমার অসংস্থতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই এবং 
আপনি বাদ কিছ মনে না করেন তাহলে এসম্পক আমি আর 
[কিছু বলব না। 


( এখানে চিকিৎসক আবার তাকে বাঁঝয়ে দিলেন যে অবাধ ভাবানুসঙ্গই 
তার কাজ এবং তাঁর (রোগিণীর) মনে ধা কিছু আসুক না কেন তা” তার 
(চিক্চিগিসকের) কাছে না বলা ডাঁচং নয়- এবং সম্পূর্ণ স্পঞ্টবাদিতা চিকিং- 
সার সফলতার জন্য অবশ; প্রয়োজনীয় 1 ) 


প্রয়োগ ও পন্ধাত ১১৯ 


াগিণণ $ আচ্ছা, বেশ, আপান যাঁদ চান, আম বলব । আম তাঁর 


সনাক্ষক £ 


রোগিণ? $ 


সমীক্ষক 


রোগিণ 


স্পট 


1বয়ে ভাঙ্গ ৷ ন। আম তাঁকে বখন দেখি তার আগেই তাদের 
বিয়ের বাপারটা ঠাণ্ডা এবং মৃতপ্রায় হয়েছিল । আমি সম্পূর্ণ 
ভাবে চেয়োছলাম যে তাঁর স্ত্রী তাঁকে [ডিভোর্স কধুক। কি 
1তান (স্ত্রী) রাজী ছিলেন না। 1তনি (স্ত্রী) বললেন £ 'আপাঁন 
খাদ তার সহ্ধাঁমণণ হতে চান তাহলে গাঁণকাবান্ত অবলম্বন 
করুন । এটা এনেকদিনের কথা, তখন আমার বয়স ছিল বাইশ 
বছর । আমার মনে হয়োছল তিনিই একমাত্র ব্যান্ড যাকে আম 
জাঁবনে ভালবাসতে পারি । আমার হতভাগা অসুখের আগে এ 
কয় বছর আমরা খুবই সুখাঁ ছিলাম | 

[তিন বছর আগে আপনার কিকোন সন্তুষ্টি ছিল যা' আপাঁন 
এখন পাচ্ছেন না ? 

হ), অবশ্য । আপনাকে আগেহ বলোছ যে তখন পযণণ্ড আমার 
নজস্ব ফ্যাট ছিল এবং 1তনি দ্বিধাহীনাঁচন্তে আমার কাছে 
আসতেন এবং বতক্ষণ খুশী থাকতেন । যখন থেকে আম 
আমার বাবা এবং সংমায়ের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলাম তখন 
থেকে স্বাভাবিকভাবেই আমরা শুধু মাত্র ঝবসার ক্ষেত্রে মিলতে 
পারা এবং ভালবাসাবাসর খুব কম সুযোগ পাচ্ছি এবং তাও 
খ;ব সুখের হচ্ছে না । কিন্তু আম বুঝতে পারাছু না এর সর্সে 
আমার লক্ষণগুলোর কি সম্পর্ক আছে । শধুমাত আপনি 
যেমন বলেছেন, এ-দ্‌টোর মধ্যে সমসামায়কতা থাকতে পারে । 
এখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি ভীত এবং আমার বুদ্ধিদ্রম্ট হতে 
পারে বলে আমার ভয় আছে । এ-পয্যম্ত আম বেশ ব্দ্ধিমতণ 
ছিল।ম । এসব আবেগ ও ভয় এবং এই ভয়ঙ্কর শব্দটি জোর বকে 
আধকার স্থাপন করছে বলে আমি বিরন্ত বোধ করছি । 

সম্ভবত আপনি সবসময় আপনার আবেগ এবং অনুভাতিগুলোকে 
বেশ জোরের সঙ্গে প্রাতিহত করেছেন । 

হাঁ, আমি জানি আমার সবসময় শক্তিশালী অন:ভাতি ছিল-_ 
নোংরা জিনিসের প্রতি বিরগির প্রধল অন্দভতি। আম জান 
ভালবাসার প্রবল অনুভূতি আমার আছে । ভালব।স! মানে ত্যাগ, 
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মানুষের যর । এই ব্যান্তাট সম্পর্কে আমি মাঝে মধ্যে অনুভব 
করেছি যে তাঁকে এত ভালবাস বে আমি তাঁকে খেয়ে ফেলতে 
পাঁরি। 

এবং আপনি এখন বোধহয় বলছেন £ 'আমি তাকে এত 
ভালবাসি যে আম তাঁকে ছুরিকাঘাত করতে পাঁর ।' 

উঃ, না ! এর কোন অর্থ হয় না! 

যতক্ষণ না আপনি বলছেন, 'আমি তাঁকে এত ঘণা কার যে 
তাঁকে ছুরিকাঘাত করতে পারি ।' 

আমি জানি কতকগুলো জিনসের প্রতি আমার দারুণ 
ঘণা আছে, কিন্ত আম 'বশ্বাস করতে পার না ঘষে আমি তাঁকে 
ঘণা কার । 

আমি পশুদের ঘৃণা করি। পশুরা আমাকে স্পর্শ করুক এ আম 
সহ্য করতে পার না। চুল বা লোম আমি সহ) করতে 
পারি না। একসময়ে আমার পারণা ছিল যে কুন্ঞরোগ 
লোমের দ্বারা ছড়িয়ে থাকে এবং আমি বিশ্বাস কার না যে আমার 
এ ধারণা চলে গেছে ।--.আম কখনো লোমে তৈরী পোষাক পরতে 
পারি নাই । আম লোম নাড়াচাড়া বা স্পর্শ করতে পারি না। 

আপাঁনি আর ক কি নাড়াচাড়। করতে পছন্দ করেন না ? 

কাদা. ক্রীম এবং মাকড়সা । যেসব জানস সম্পূর্ণ পরিদ্কার 
নয় সেগুলো স্পশ“ করতে আমার সব সময়ই ঘন: ঘন: করে। 
এসব জিনিসের কথা মনে হলেই আমার ঘৃণা অনুভব হয়, 
একপ্রকার ৩।ণ্ডা ভয় হয় এবং 'কুষ্জরোগ' এই শব্দটি আমার 
মাথার আসে । আঁষ কখনোই বিড়ালছানাকে মৃদু আঘাত করতে 
পারি নাই এবং যাঁদ একটি পাও আমার গায়ে শরীর ঘষে 
তাহলে আমি ভয়ে দারুণ ভীত হয়ে যাই যেমন নাক আমার 
এ-সব চিন্তাতে আমি ভয়ে দারুণ ভীত হই । এটা কি এ ঘটনার 
সঙ্গে জাড়ত থাকতে পারে যে আমি নখন বেশ ছোট ছিলাম তখন 
আম কারো স্পশ* পছদ্দ করতাম না 1". 

যৌবনে অর্থাৎ বাইশ বছর বয়েস পর্যযণ্ড একজন অথবা দহন 
লোকের থেকে এই পরনের ভয় অনভিব হয়েছিল, একপ্রকার 
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ঠাণ্ডা ভয়। আম পশ/প্রার এক ব্যন্তির কথা ভাবছি । আমি 
ভাবছি সেইসব লোকদের থা যারা আপনার সঙ্গে নাচার সময় 
আপনার সুযোগ নেয় । এই দুই বস্তির যে কেউ নাচবার সময় 
নখন আমার বাহু স্পশ করত তখন আমার &।ডা ভর হ'ত, 
বেমন নাকি 'কুষ্ঠরোগে'র কথা ভাবলে হয় । এদের এবজনের 
আবার আমাকে খুব কাছাকাছি ধরে রাখার নোংরা অভ্যাস ছিল 
এবং সে বীভৎস ইঙ্গিত দিয়ে আমার বাহুতে আঘাত করত । 
এতে কি হীাঙ্গত থাকতো ? 

উঃ. নোংরা একটা কিছু--আমার মনে হয়, মৈথুন । 

আপাঁন যে বু পিঠে ছরিকাঘাত করতে চান সেটা কি ইঙ্গিত 
দেয় 2 

একাঁট বাঁকা ছুরি 2 এ বাঁকা মোড়ক করার স'চ যাশদয়ে 
আমার প্রোমিককে আঘাত করার কথা আম একবার ভেবোছিলাম । 
উঃ, ডান্তার, আপাঁন আমাকে ভীষণ বীভৎস জিনিসের কথা 
স্মরণ কাঁরয়ে দিচ্ছেন । ও-সব সম্বন্ধে আম কি ভেবোছলাম, 
তা আপনাকে আম বলতে পারব না। 

আমার বয়েস যখন ডীনশ বছর, তখন আম যৌন রোগ সম্পকে 
একটি ফিল্ম দেখতে গিয়োছিলাম । এ দেখে আম দানবীর মত 
সাদা হয়ে গিয়েছিলাম ভয়ে । আমার মনে হচ্ছিল সবাকছুই বেশ 
ভয়*্কর । নোংরা, পাপ এবং যৌনতা সবই এক-_যোন রোগের 
মত এবং তখন আমার মনে হয়, কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে আমি যখন 
ভাবি তখন আমার এই অন:ভূতিই হয় । 

এসব জিনিসে আমার ভাষণ ভয় ছিল এবং তখন কেড আমাকে 
স্পশ' করুক এ আমি চাইতাম না এবং তা'সত্তেও তখনই আমি 
লোকটির এত প্রেমে গড়ে গেলাম যে আম তাকে বাধা দিলাম 
না। আমার বাবা তাঁর পছল্দ করা এ-লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে 
দতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এ চিন্তা আমাকে প্রায় পাগল করোছিল । 
আম এই লোকটিকে সহ।ই করতে পারতাম না-- এমনকি আমার 
কনুহ স্পর্শ করলেও সহ্য করতে পারতাম লা, অথচ লোকটির 
কাছে ইচ্ছা করেই আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল ম । 
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লোকটি বিবাহত ছিল । আমার মনে হয় না লোকটির সঙ্গে আম 
মৈথুন করতে চেয়ে ছিলাম । আমি মনে করি না আমার তরফ 
থেকে মৈথুন চাওয়া ডাচং ছিল । কিন্তু লোকটিকে আমি এত 
ভালবেসোছুলান ষে আমি তাকে কিছুই প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম 
না। আম ৩ার কাছে থেকে চুম্বন ও আদর না চেয়ে তাঁকে মনে 
মনে অত বেশী ভালবাসতে পারতাম না। তিনি বখন প্রথম 
আমাকে চুম্বন করেছিলেন, তখন আমার ভাল লেগোঁছিল । কিস্তু 
এর বেশ? য। হয়োছিল তা আম পহুন্দ করি নাই । আমি বুঝতাম 
না তান কেন এর মধ্যে যৌনতা আনতে চেয়ে ছলেন। 

আমার যাঁদও কখনো কখনো এটা ভাল লাগতো তবুও 
এখন এটা আনার বেশীর ভাগই ভাল লাগে না। কিস্তু, আজও 
অবশ্য আমি কোনো কিছু, প্রত্যাখ্যান করতে পারি নাই । এটা 
প্রায়ই আমার ইচ্ছার বরহদ্ধে হয়, অথচ আমার স্বভাবহ এহ বে 
আম তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পার না। 

এই অনুভূতি থেকে কি ভাবানুসঙ্গ হয় ? 

এ-সব বীভংস লোকদের কথা, বাদের কথা আগে বলোছি, যারা 
ইঙ্গত দিয়ে আমার বাহু স্পর্শ করত । আমার এখন মনে 
পড়ে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অল্প বয়েসে কিভাবে বাবাকে 
আমার চুম্বন করতে হ'ত । আমি এটাকে ঘৃণা করতাম । 

সতরাং এখন বে ঘৃণাকে খ'হজাহলান তাকে পেলাম । এর সঙ্গে 
আপনার ক ভাবানুসঙ্গ হয় ? 

এ ঠাণ্ডা ভয় । এ অনভাত থা; কুষ্ঠরোগে'র কথা ভাবলে 
আমার হয় । স্বপ্নের এ মন্তকবিহীন ব্যন্ত। কোন নৃশংসতা 
করা হচ্ছে । নোংরাম, মৈথুন । ছুরিকাঘাত করার অদম্য 
ইচ্ছা । এবং এর শ্রাত আমার যে তয় । 

সুতর।ং আপনার বাইশ বহর বয়েসের আগে নাচবার সময় কারো 
স্পশকে আপাঁন স্পম্টতঃ বে বাধা দিতেন তা' এখনো যায় নাই । 
এই লোকাঁটকে ভালবাসা সত্তেও এটা মনে হয় এখনো আছে । 
আপনার ভাপবাসার জন্য তাঁকে আপান হা খুশী করতে দেন, 
কিন্তু একই সঙ্গে প্রায়ই আপনার পঃন্নানো সেই প্রাতিবন্ধ থাকে 
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সেই ঠাণ্ডা ভীতির অনুভুত এবং সেই 'কুস্ঠরোগের ককপনা-- 
ঘা", মনে হয়, যৌন রোগেরই নামান্তর । আপনার প্রাতিবন্ধকে 
দূর করতে আপাঁন বাঁদও তাকে সহায়তা করেন, তবুণ, মনে হয়, 
বাজ শেষ হয়ে গেলে আপনার প্রতিবন্ধ প্রতিহিংসার পরিণত হয় 
এবং তখনই আপাঁন তাঁকে (17101) অথবা এটাকে (16) পেছন 
থেকে ছ্যারকাঘাত করতে চান ।"' 
মনঃসমীক্ষণ বিশেষ ভাবে বায়়রোগ, চরিন্রবিকাভি এবং সিকজোয়ননয়াতে 
চিত্তদ্রংধাশ বাতুলতাতে ব্যবহ্ৃতহয়ে থাকে । ফ্ুয়েডের মতে সংকামণাত্মব' 
বারুকোগে (171917516161)99 10001109১1১) মনঃসমীক্ষণ খুব কার্যকরী | 
তাঁর মতে মূছণরোগ, অহেতুক ভয় (1)1,0019%) এবং আবষন্ট বারুরোগ 
(091)১95১1092)8)1 1)090109819)--এ তনাঁটিই সংকামণাত্মক বায়ুরোগের 
অন্তভুন্ত ॥ সাইকোপসিস-এ মনঃসমীক্ষণের কায্কিরীতা সীমাবদ্ধ । রোগা 
যাঁদ মনঃ-সমীক্ষণকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করে, যদি সে মনঃসমীক্ষণের চেষ্ট। 
প্রত্যাখ।ন করে তাহলেও এ-রকম চিকিৎসা সম্ভব নয় । মনংসমীক্ষণ রোগণর 
অভ্তদর্ণম্টর ক্ষমতা না থাকলে সম্ভব নয়, এদক দিয়ে এ-টচিকিৎসা সীমাবদ্ধ । 
8৫ বছরের উদ্ধ্ যে সব রোগনী, তাদের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ সাধারণতঃ চলে 
না, অবশ্য রোগীর মানাসক সজীবতা এবং তটক্ষ ব্যাদ্ধ থাবলে সম্ভব হতে 
পারে । যে সব রোগদ অত্যাধক পরানভরশনীল, সারা জীবনে খারা 
কোনাঁদন আত্মীনভর ছিল না তাদের বেলাতেও মনঃসমীক্ষণ কম কাধকরাী 
(19৬/791009 09. 1601, 81. 1), 5 ০৮০১" 110061'10 1257 01)19,- 
(2৮) । কিন্তু এ-সব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্তেও দ্বিধাহনীনভাবে বলা যেতে 
পারে ষে মানাসক রোগের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতগুলে।র মধ্যে মনঃ 
সমীক্ষণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । মনঃঞসমীক্ষণ, তার সীমা- 
বন্ধতা সর্তেও, 'বাভন্ন প্রকার মানাঁসক রোগে প্রযোজ্য । মনঃসমণক্ষণের 
সবচেয়ে বড় গুণ এই যে এ রোগের সামরিক বা আপাত (79811796559) 
1নরাময় করে না-ফ্রুয়েডের মতে একমাত্র মনঃসমীক্ষণেই মানসিক রোগের 
চ্ছারী ম.লোংপাটন সম্ভব । 


(বিস্তার ও বিতর্ক ) 
(৩) 


ফ্লুয়েড সর্বপ্রথম 'মনঃসনক্ষণ' এই পদকে একটি বিশেষ চিকিৎসা- 
পদ্ধাতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন । কিন্তু কালক্রমে এটি একটি বিশেষ 
মতবাদের নামে পরিণত হ'ল । মনঃসমীক্ষণ মানুষের অজানা অনেক 
প্রশ্নের উত্তর মিলিয়েছে এবং মানুষের মনের অনেক গভনর স্তরের অনেক 
হতবাক করা িজ্ঞাস।র উত্তর দিয়েছে । ফ্লয়েড জীবদ্দশাতেই মনঃসমীক্ষণ 
চিকিৎসাশ।স্ত্রের গান্ড পোরয়ে সাহিত্য, দশশন. নৃতত্ববিদঠা, ধর্ম, শিলপ, 
ইত্যাদিতে প্রভাব বিস্তার করল । সাহিতে। মানুষ অবচেতন মনের রহস্যের 
কথা জানতে চাইল । মানুষের মনের বেশীর ভাগটাই যে অধযোন্তক বা 
যুভ্তিহীন € $27৪,109108,1 ) তা' ফ্লুয়েডের আগে কেউ এত স:ন্ভ করে 
বলেন নাই । তাই মনঃসমীক্ষণের শুর থেকেই সাহিত্যে মনের এই 
নিজ্ঞান ও অযৌন্তিক প্রকোচ্ঠের দ্বারোদ্ঘাটন হ'ল । সাম্প্রাতিক কালের 
অনেক নাটক, উপন্যাস. ইতাঁদি মনঃসমীক্ষণের দ্বারা এত বেশ প্রভাবান্বিত 
বে এগুলো পড়লে মনে হবে যে এগুলো কতকগুলে। মানাসক রোগনর 
মনঃসমীক্ষণের বিবরণ মাত্র ॥ মনঃসমক্ষণের দ্বারা প্রভাবিত অথবা মনঃ- 
সমক্ষণের সঙ্গে কোন না কোন মিল আছে এমন কয়েকটি মাত্র রচনার উল্লেখ 
বরা হল ৪-_- 
১। এঁলজাবেথ বৌয়েন £ “ডেথ অফ দি হাটা" ( উপন্যাস ) 
২। জোঁনফার ডসন- 2 রদ হাহা? ( ডপন॥াস ) 
৩। ফেদর দোসস্তোয়ে ভীস্ব ৪ “দ ইডিয়ট-" €( উপন্যাস ) 
৪ । উহালয়াম ককনার £ “দি সাউন্ড এন্ড 1দ ফিডার" ( উপন্যাস ) 
1 এফ. স্কট ফিজর্যাল্ড £ 'টেন্ডার ইজ 1দ নাইট" € উপন্যাস ) 
৬। উইালিয়ম গোিডং £ 'লর্ড অফ পদ ফ্লাইস্‌ € উপন্যাস ) 
৭। ধ্ুশন্জ কাফকা 2 পদ ভ্রায়াল' (উপন্যাস ) 
৮। 1. এইস. লরেন্স £ 'সন্স এ্যান্ড লাভার্স €( ভপনাজস ) 
৯। আর্থার ?নপার 2 ডেথ অক এ সেল-সন্দান' € নাটক ) 
১০ । ইউগ্েন ও'নীল ৫ 'লং ডেজ জার্ন ইনু নাইট: € নাটক ) 
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এছাড়া সমালোচনা সাহিতোও দেখা যাচ্ছে ষে মনঃসমীক্ষণের দিক 
থেকেও সব রচনাকে বুঝতে চেগ্টা করা হচ্ছে । দশ'নে ফুয়েডের আগে 
সাধারণ ধারণা ছিল যে মানুষ শুধু 'যযাল্তব-ত্তিসম্পল্বজীব' (28৮7070891- 
8,751179] 2 4৯177960616 )1 ফ্রুয়েড দাশশীনকদের এই ভুল ভেঙ্গে 
দলেন। তিনি দেখালেন যে মানুষের মনের বেশবরভাগই অযৌন্তক, 
নিজ্ঞান । ফলে দর্শনে নতুন নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত হ'ল । ফুয়েড 
তাঁর "দ ফিউচার অফ এ্যান: ইলিউশন"এ ধমকে একট অলীক ক্পনা 
বলেছেন । তিনি বলেছেন যে শৈশবে বাস্তু বাবাকেই আদর্শ মনে করে, 
কেন না বাবার চেয়ে বড় ছয় হতে পারে মথবা বাবার মধো কোন অপর্ণতা 
থাকতে পারে. এসে ভাবতেই পারে না। বড় হলে বাবার মধো অনেক 
অপূর্ণতা দেখতে পায়, তাই সে বাবাকে আর আদশ বলে ধরে নিতে পারে 
না। অথচ তার আদর্শ বলে একটা জিনিস থাকেই । কম্তৃকে হবে এই 
আদর? তাই বান্ত ক্পনায় ঈশ্বর বলে এক বস্তুকে ধরে নয়ে তাঁর ওপর 
তার আদশ'* আরোপ করে । ফ্রয়েডের মতবাদ তাত ধমেরি গোড়ার কুারাঘাত 
করেছে । শিজ্পেও শলপরা এখন অবচেতনমনের আভিব্যান্ততেই বেশন 
জোর দিচ্ছেন । নৃতত্ত্ববিদা, ধর্ম. পারবার, সমাজ, ইত্যাদির উৎস মনঃ- 
সনীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে চেম্টা করছে । সুতরাং একথা 
1বধাহশীনভাবে বলা যেতে পারে যে মনঃসমশক্ষণ মানুষের চিন্তার জগতে 
এক বিরাট বিপ্লব এনেছে । 

এতো গেল মনঃসমণক্ষণের একাঁদকের বিস্তারের কথা । অপর দিকে 
ফ্লয়েডের মনঃসমবক্ষণের থেকে শাখাপ্রশাখা বোরয়ে বিরাট মহীরুহ সহ্টি 
করেছে । এ-সব শাখাপ্রশাখার কথা আলোচনা করা এখানে আমাদের 
উদ্দেশ্য নয় । আমাদের শুধু এইটুকু মনে রাখলেই হবে যে এসব শাখা- 
প্রশাখার মধ্যে বিভেদ থাকলেও মল কয়েকটি বিষয়ে সবাই একমত । 
প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন বে অবচেতন বা নিজ্ঞান মন বলে একটা জিনিস 
আছে আর প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে শৈশবের আভজ্জ্রতা বান্তিত্বকে স্থায়ী 
ভাবে অথবা প্রায় স্থায়ীভাবে গড়ে তোলে । 

ইয়য্ং-এর কথা আগেই বলা হয়েছে । ইয়ং সবপ্রথম ফ্রুয়েডের থেকে 
দরে সরে আসেন । ইয়ং সবষোৌনতাবাদে আগ্ছা রাখতে পারেন নাই । 
ফ্লয়েডের 119190 € কাম ) শব্দটিকে ইয়ং অনেকটা বাগদএর ৪1 
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৬1৪] ( জাবনা শান্ত )-এর মত করে ঝাখ্যা করেছেন । ইয়্ংংএর আরও 
একাঁট ম.লধারণা ফ্ুয়েডের মতবাদের বাইরে । ইয়ং বলেছেন, ব্যান্তর নিজ্ঞন- 
মনে শুধু তার জীবনের নিষ্পেষিত আঁভজ্ঞতা এবং দেহভাতক্তক অদসই 
(077609£০179619) বর্তমান থাকে না। ব্যান্তির নিজ্ঞনমনে বিবত 'নগত 
(91151029166) সণ্িত আভজ্ঞতা এবং বোশণ্টাগলোও বতমানথাকে । 
এইজন্যই বিভিন্ন জাতির জীবনের কতকগুলো মূল বিষয়ের মধো 
এখনো মিল খ'জে পাওয়া যায় । 'বাভল্ল দেশের 'বাভন্ন জাতির উপকথ. 
শিল্প, কল্পনা এবং বৈশিম্টোর মধো কিছ কিছ মিল দেখা যায় 
(7'0179651)99) এইজন্যই | 

ইয়ং-এর পর এাড'লার দরে সরে এলেন । তাঁর 'হীনতাবোধের' 
(117161101165 901/70165) কথা জানে না এমন লোক কম আছে । 
এঢড-লারও সর্বযৌনতাবাদে বিশ্বাস করতেন না। ঞাডলারের মনস্তত্ব-ও 
পর্বে আলোচনা করা হয়েছো ওটে। র্যাঙ্ক-ও ফ্লয়েডের ণবরযৌনতাবাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন না । অবশ্য এ-কথা যেন আমরা ভুলে নাযাইযে ইয়ং, 
এযাডলার, র্যাঙ্ক এবং অন্যান্য যে সব মনোবিজ্ঞান? ফ্রুয়েডের সবধোৌনতা- 
বাদে বিশ্বাসী নন, তাঁরা যৌনতাকেই মানাসক রোগের একমান্র কারণ এবং 
বান্তত্বগঠনের একমাত্র মল উপাদান বলে ধরে নেন নাই বটে, কিন্তু তাঁদের 
মতেও যৌনতা মানাঁসক রোগের একটি বড় কারণ এবং ব্যন্তিত্বগঠনে একাঁট 
গুরত্বপূর্ণ উপাদান বটে. যাঁদও যৌনতার ওপর সবাই একইভাবে গর্ব 
আরোপ করেন নাই । যা হোক, এভাবে কারেন হনে, এখারচ ফোম, 
সাল্লভান প্রমুখ মনোবিজ্ঞানশরা এবং আস্তত্ববাদী মনো বিজ্ঞানীরা সবাই 
ফ্লুয়েডের মনোবিজ্ঞান থেকে দূরে সরে এসেছেন । অবশ্য একথা কথনোই 
অস্বীকার করা যাবে না বে এরা সবাই কম-বেশন ফ্য়েডের চিন্তাধারা দ্বারা 
প্রভাবাণ্বত। বলা যেতে পারে ফ্লুয়েড মনোবিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তের 
(অবচেতন ও নিজ্ঞণন মন) হাঙ্গত ন; দিলে এদের এমন নতুন চিন্তাধারা 
সম্ভব হত না। 

ফ্ুয়েডের মনো বিজ্ঞানের বহুধা সমালোচন। হয়েছে । এই সমালোচনাকে 
দু'ভাগে ভাগ করা যায়--এক, মতবাদগত (99০07901981) : দই 
প্রয়োগগত (085005921) 1 মতবাদের দিক দিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় 
যে ফ্ুয়েডের সব'ষঘৌনভাবাদকে এখন অনেকেই আমল দেন না। তবে, যে 


[বস্তার ও বিতর্ক ১২৭ 


কথা আগেই বলা হয়েছে, যৌনতা মানুষের িক্তাধারা ও 'ক্িয়াকর্মে যে এক 
বিশেষ ভূমিকা পালন করছে একথা কেউই অস্লীকার করেন না। ভব- 
বিজ্ঞানের দিক থেকেও বলা যেতে পারে যে মানুষই হচ্ছে জীবজগতে 
সবচেয়ে বেশন যোৌনতাগ্রস্ত (89%0৪91) প্রাণী । তবুও বলতে হবে ফ্ুয়েডের 
গতবাদে যৌনত। নিয়ে কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে । ব্যান্তত্ব 'বকাশের যে সব 
স্তরের কথা ফ্রুয়েড বলেছেন তা-ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। ব্ন্তিত্ব 
শুধুমাত্র যৌনতার ওপর নিভর করে একথা বেশীর ভাগ মনোবিজ্ঞানীই 
মানতে রাজী নন । বান্তত্ব গঠনে পরিবার, সমাজ, শিক্ষা এবং আঁভজ্ঞতার 
[বরাট ভামিকা আছে । ফ্লয়েডের স্বপ্নতত্ও অনেক মনোবিজ্ঞানীর কাছে 
স্বপ্নের উদ্ভট ব্যাখ্যা । রাশিয়ার শারীরতত্ীবদ মনোবিজ্ঞানী প্যাড়লভ 
(1. 1১. 9,৬10) সেখানকার মনোবিজ্ঞাননদের শিরোমাণ । বলতে 
গেলে প্ঠাভলভই রাশিয়ার মনোবিজ্ঞানের [ভাত্তপ্রস্তর স্থাপন করেছেন । 
তনি তাঁর উচ্চতর প্লায়তণ্রের কাধধাবলনী (11155101001 61) 
11167707797 ড0715 8001 61৬) সম্বন্ধে গবেষণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে 
এসেছেন বে মানাঁসক সমস্ত কিছুই শরণরতত্বের দিক থেকে ব্যাখণা করা দায় । 
মবশ্য ফ্ুয়েডও হেমহজের মতে বিশ্বাসী ছিলেন । হেমহজও বলেছেন দে 
মানসিক সমস্ত ঘটনাই শরাঁরতত্তের দক দিয় ব্যাখ্যা করা সম্ভব | ফ্ুয়েডও 
বলেছেন £৯ 

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের মনোবিজ্ঞানের সম্ভাবা সব 
ধারণাই একদিন শরাীরতাঁত্বিক সংশ্থার ওপর প্রাতিঘ্ঠত হবে । এবং সম্ভবতঃ 
বশেষ ধরনের উপাদান এবং াবশেষরকমের রাসায়নিক পদ্ধতি মানাসিক 
1কুয়াকে নিয়াশ্তিত করে । কিন্তু ফুয়েডের এ-ধারণা থাকা সর্ভেও মনে হয় 
তার মতবাদ এবং রচনাতে কল্পনার প্রভাব আছে । তাই বোধহয় বিখ্যাত 
যোন বিজ্ঞানী হ্যাভলক (79৮৪1000. 71)19) বলোছলেন মে ফুয়েডকে 
একজন বড় বৈজ্ঞানিক না বলে বড় শিল্প বলা উচিং। 

মানাীসক রোগোর কারণ সম্পকে" ফ্ুয়েডের ইডিপাস্‌ এবণার মতবাদকেও 
চালেঞ্জ করা হয়েছে । প্যাভলভ কুকুরের ওপর পরীক্ষামূলক বায়রোগ 


**(8/6 [15 ০০০116০৫0৮৪ 211 001 1070%19101191 10593 10 05501891055 ৮111 907৮? 
01985 ১৪56৫ 010 ত7 01821010 501030181010115, 21815 77058155510 27069015081 51650181 
09(815055 ৪81 960191 ০18611081 10109055555 001)1701 (01) 01961861011. ..... ্ 
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(951)61'117961062] 09910519) স্‌ম্টি করতে সক্ষম হয়েছেন । তাঁর 
এ-পরক্ষা ফুয়েডের মতবাদকে অনেকখানি দূর্বল করে দিয়েছে । ফ্ুয়েডের 
স্বপ্নতত্তেও প্যাভলভ তথা রাশিয়ার মনোবিজ্ঞানীদের বিশ্বাস নাই । যে স্বপ্ন 
ব্যাখ্যা করতে ফুয়েডের দ:শত পৃচ্ঠার উদ্ধে লেগেছিল সেই স্ব্নপ্যাভবলভ 
মানত কয়েকটি কথায় ব্যাখা করেছেন । ১৯৩৫ সালের ডিসে্মর মাসে 
লোলনগ্র্যাডে সাইাকয়াটিঘ্ট, নিউরোপ্যাথলাজন্ট এবং নিউরোসাইকোল- 
জিম্টদের এক অধিবেশনে প্যাভজভ “ঘৃমের সমস্যা (019 ৮7001617) 
০01 2196])) শঈর্ষক একটি রচনা পাঠ করেন। এর পর এ আবধবেশনে 
আলোচনার সময় ঘুমের মধো স্বপ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তান বলেন 
যে ঘুমে উগ্চতর ঘ্নায়তন্দের বাধ-ই (10110161010) স্বগ্নের কারণ । 
প্যাভলভের মতে শব্দ (০70) সবাভাবিক উদ্দীপকের (078090101610- 
190 90170101109) সঙ্গে মিশে গিয়ে অস্বাভাবিক উদ্দীপকের (001701010- 
7.90. 9011080108) মত কাজ করতে পারে। এটাকে তান স্তরের 
সংকেত (৪900170 516079]) বলেছেন । তাঁর মতে বাগানের সতেজ 
লাল গোলাপঁটির ছবি হয়তো প্রথম স্তরের সংকেত আর 'গোলাপ' এই শব্দাঁট 
দ্বিতীয় স্তরের সংকেত । প্যাভলভ বলেছেন যে জাগ্রত অবস্থায় দ্বিতীয় 
স্তরের সংকেত কাজ করে আর প্রথম স্তরের সংকেতে তাই বাধ নেমে আমে 
(1790901%9 10071001020) । প্যাভলভ্‌ বলেছেন যে ঘুমের সময় উস্চতর 


ঘায়-তশ্তরে (যেখানে দ্বিতীয় স্তরের সংকেত থাকে) যখন বাধ নেমে আসে 
তখন ঘ_মন্ত বান্তুর পারিপাশ্বিক উদ্দীপকগুলো প্রথম স্তরের সংকেত হিসেবে 
সবগ্নের সৃস্টি করে থাকে ।' 


প্রয়োগ পন্ধাতর দিক থেকেও মনঃসমীক্ষণকে তীব্রভাবে সমালোচনা 
কর হয়েছে । কেউ কেউ তো সেজাস্ীজ মনঃসমীক্ষণের দ্বারা কোন সফল 
পাওয়া যায় কিনা! এই প্রন তুলেছেন । কোলমান তাঁর 'ঘ্যাবনমণল 
সাইকোলাজ এন্ড মডান্ন লাইক'-এ (৫৯৩ পৃঃ) বলেছেন ৫ মন 
গাক্ষ:ণর চিন ববখাথ ফল আহ কনা এপ টৈজ্াানক প্রমাণ খংব 
কাই অন্থে। মনঃসবীক্ষণ দাবসত্রায়ত চীকংসা পদ্ধাঁত, এক থেকো তন 
বহর সাধারণতঃ লাগে সম্পর্ণে চিকিংসার জন) । এটা একটা অসহাভাবিক 
দর্ঘ সময় । প্রচুর অ.থরও প্রয়োজন হয় । ফলে এত অথ খরচ করে এত 


(জা ডি ৬9 ৬1950 51510 6681175 2120 212218055 0151 (150 15180611811 01 
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দী্ সময় ধরে চিাকিংসা করানোর ক্ষমতা খুবই কমলোকের পক্ষে সম্ভব । 
আধুনিক ব্যস্ত জগতে এচিকিৎসা পদ্ধতি তাই কজপনাও করা যায় না। 
আবার কেউ কেউ অবাধ ভাবানুষঙ্গ এবং সংক্রমণের ভিত্ততে চিকিৎসা- 
পদ্ধাতকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতি বলতে নারাজ । এ-ছাড়া গবশেষ কিছ: প্রকার 
রোগের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র এ-পদ্ধাতি প্রযোজ্য । একেবারে শিশুদেরও মনঃ- 
সমীক্ষণ সম্ভব নয় । ফুয়েডের কন্যা এ্াানা ফ্য়েড অবশা শিশুদের 
মন:সমীক্ষণ সম্ভব একথা জোর দিয়ে বলেছেন । িস্তু আধকাংশ 
মনোবিজ্ঞানীই এ-কথায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । ৪৫ বছর বয়েসের উদ্বেগ 
রোগটীদেরকেও মনহসমীক্ষণ এর দ্বারা চিকিৎসা করা সাধারণত? সম্ভব নয় । 

মনঃসমনক্ষণের একেবারে শেষের প্রক্িয়া হ'ল রোগনঈকে পারিবেশের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম করা । অন্যানা দশজন লোকের মত সেও থে 
স্বাভাঁবকভাবে চলতে পারবে এ-আত্মবি*শ্বাস তার মধো জণ্মাতে হয় । 
কে জানে যে মনহসমধক্ষণের এএঅংশই আসলে মনঃসমান্ষণের দ্বারা চিকিৎসার 
মলমণ্ত নয় ও মাঁদ তাই হয় তাহলে অনগানা চাকংসাপদ্ধাতির সঙ্গে 
মনঃসমশক্ষণের পার্থক্য কোথায় 2 ফ্রুয়েড বলেছেন, একমার। মনঃসমীক্ষণের 
দ্বারাই মানসিক রোগের চিকিৎসা স*ভব, অন্ততঃ বায়রোগের চিকিৎসা 
সম্ভব । কিন্তু আমরা দেখতে পাস্ছি বেঅন্যন্য চিকিংসা পদ্ধতির ারাও 
(যেমন, কাল“ রোজারের রোগী কৌন্দিক অপাঁরচাঁলিত চিকিংসা' বা 
2119770-00168760 02-10)176061৮61]100919)]), ' আস্তিত্ববাদশ 
চাঁকৎসা বা 12৯19620618] 171107:8)%, ইত্যাদ ) রোগীকে সম্পূণণ 
সুস্থ করা সম্ভব । বরং সময় ও অর্থের দিক থেলে মনঃসমণক্ষাণের 
চেয়ে এগুলো আধিক সবিধাজনক । 
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বর্তমান ও ভ্বিস্যৎ 


আজকের পাঁথিবীটা বোধহয় অহেতুকভাবে ভাববাদ ও বস্তুবাদ দর্শনে 
'দ্বিধাবিভন্ত হয়ে গেছে । ভাববাদশরা সবকিছুতেই বস্তুর উদ্ধে কোনকিছু 
অবশ্য বত'মান ভেবে তা" খ'ঃজতে থাকে ।  তৈমনিভাবে বস্তুবাদশরা বস্তরে 
উদ্ধে কোনকিছু থাকতেই পারে লা এটা দুঢরভাবে ধরে নিয়ে বস্তুর উদ্ধে 
যদ কিছু থেকেও থাকে ত।' বেন দেখেও দেখতে চায় না ।  ভাববাদী এবং 
বস্তুবাদদ উভয়েই এদিক দিয়ে একদেশদশটি ৷ আর সবচেয়ে মজার কথ।, 
শুধু দশন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ভাববাদী ও বস্তুবাদীদের মধ্যে বিরোধ 
নয়, সাহিত), শিপ, রাজনশীত,. চিঁবিংসাবজ্কান ইত্যাদিতেও ভাববাদশী ও 
বস্তুবাদী দর্শনের কাদা [হাড়াছতাড় । ভাববাদশরা ষেটা মেনে নেবেন, 
বস্তুবাদীরা ঠিক তার উল্টোটা খণজে বেড়াবেন । আবার বস্তুবাদীরা মে 
সত। প্রকাশ করবেন, ভাববাদশরা সেটাকে ভাববাদের দিক থেকে বাখ্যা 
করবেন । 

মনোবিজ্ভানেও ভাববাদ? ৩ বস্তুবাদী দর্শনের সাপে-নেউলে ভাব প্রকট । 
১৮১৩ সালে ফ্রুয়েড সবপ্রথম মনঃসমীক্ষাণের ভাত্তপ্রস্থর স্থাপন করেন । 
এর কিছুকালের মধোই রাশয়াতে বেশ কয়েকাট মনঃসমীক্ষণ সংস্থা গড়ে 
উঠল । বল:শোঁভক বিপ্লবের কিছুকাল পরেও ফ্ুয়েডের মনঃসমবক্ষণের 
প্রভাব রাশিয়াতে ছিল । তাঁর প্রায় সব ঝনাই রাশিয়ার ভাষায় অনুদিত 
হ'ল । কিন্তু বলশৈোভিকদের ক্ষমতায় আসার পর থেকে: রাশিয়াতে ফ্ুয়েডের 
প্রভাব রুমশঃ স্মিত হয়ে আসতে লাগল এবং অচিরেই ফুয়েড একটি 
অপারাঁচত নাম হয়ে দাঁড়াল । কিন্তু এখানে নিশ্চয় প্র*ধন উঠতে পারে 
যে. রাশয়ান মনোবিজ্ঞানীরা বলশেভিক বিপ্লবের অবাপাহত পূর্ব পষণস্ত 
মনঃসমীক্ষণের চর্চা করতেন তাঁরা বিপ্লবের পর রাতারাতিই কি ফ্লয়েডের 
মতবাদকে শ্রান্ত ঠাগুরালেন 2 অথবা রাজনখতির চেপে ভাববাদশি মনঃ- 
সমীক্ষণ বস্তুবাদের দেশে অচল হয়ে গেল 52 অথবা তাঁদের নিরপেক্ষ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে পোর্টনভ: ও ফেডোটভের মত তাঁরা 
বলছেন £ ফ্ুয়েডের মনঃসমণক্ষণ বায়রোগের বৈজ্ঞানিক চি্তাধারার বিকাশের 


বজ“মান ও ভাঁবষ। ১৩১ 


পারপণ্থী 2 মনঃসমীক্ষণে বায়রোগের চিকিৎসা সম্ভব. একথা জোর 
করে যাঁরা স্বীকার করতে চান না. তাঁদের ছেড়ে দিলে বাকা সবাই মেনে 
নিয়েছেন । সংতরাং ফ্রয়েডের মতবাদে অন্ততঃ কিছ সত্য প্রকাশ পেয়েছে 
এ-কথা চিক । তবে বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীদের ফ্ুহ্রেডের রচনায় এত 
অনীহা কেন 2 
অপরপক্ষে, প্যাভলভ এবং অন্যান বস্তুবাদণ মনস্তাত্তিকরা ক্পনার আশ্রয় 

না নিয়ে মানাসকরোগের যে বস্তুকেন্দিক বৈজ্ভানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন 
তা' প্রশংসনীয় । ভাববাদীদের মত কম্পনায় ভর করে জাগাঁতিক ঘটনার 
জঁিলতম ব্যাখ্যা না করে বস্তুবাদীয়া সহজ সরল অথচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
ঘটনাকে ব্যাখা করেছেন । পবেই বলা হয়েছে যে বস্তুবাদশদের সরে সুর 
মিলিয়েই একাঁদন ফ্ুয়েড বলোছিলেন £ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে 
আমাদের মনোবিজ্ঞানের সন্ভাবা সব ধারণাই একাদন শরীরতাত্ুক ভিতর 
ওপর প্রাতিজ্ঠিত হবে । এবং সম্ভবতঃ বিশেষ ধরনের রাসায়ানক পদ্ধাঁতি 
মানীসিক '্রয়াকে নিয়ন্তিত করে । আসল কথা এই যে ফ্রুয়েডকে ভাববাদণী 
বলা ঠিক নয় । তিনি ভাববাদ বা বস্তবাদ বুঝতেল না, সতাকে তিনি 
বেমন দেখেছেন শধ তেমন বলেছেন । 

এ-সব কথা বলার কারণ এই যে কি বৈজ্ঞানিক. কি সাহিতি)ক কি শিল্প 
সবাইকে আজ আমরা হয় ভাববাদ+ ন। হয় বস্তুবাদীদের শ্রেণীতে ফেলে 
দিয়ে তবে তাঁকে বিগার নবি, আর নাঁর বচার হচ্ছে তাঁর গোপ্লের সঙ্গে 
বিচারকের গোন্র না িললেই প্রমাদ 1 ফ্রুয়েডও কিছুটা এই অযাচিত 
গোল্রপ্রোেমর শিকার । বিশেষ করে বিজ্ঞানের জগতে এটা খুবই দুঃখজনক । 
বিজ্ঞান সতাকে খু'জবে, কি তাঁর গোত্র সেটা বড় কথা নর । 

ফুয়েডের রচনা যখন ক্রমে রূমে আত্মপ্রকাশ করতে শর করল তখন 
প্রথম দিকে একে অশ্লীল রচনা বলে ঘণা করা হত । সভ্যতার মুখোশ 
পড়া ভদ্রু মানুষটি তার অতীতের পশংব:ক্িগুলে।কে ত্বকের নীচে ঢেকে 
রেখেছে মাত্র এই ছিল ফ্ুয়েডের কথা । তাই সভ্য মানূষ ফ্য়েডের রচনাকে 
তার অহংকারের জন। সহজে গ্রহণ করতে পারে নাই । কিন্তু সত্যকে বেশী- 
দিন চাপা দিয়ে রাখা যায় না. মানুষ আচরেই ফ্য়েডের মতবাদের গুরুত্ব 
বুঝতে পারল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে মানুষের চিন্তার জগতে 
ফুয়েডের রচনা চাগ্ল্যকর পরিবেশ সংষ্টি করেছিল । অচেতন মন, যোৌনতাধাদ, 


১৩২ জয়েড 


স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অবাধভাবানূষাঙ্গিক চিকিৎসা পদ্ধতি-_-ফঃয়েডের 
এ-সব আবিচ্কার মানুষকে অবাক করে দিল । সাহিত্যে, মনোবিজ্ঞানে, 
নৃতত্বে, সমাজবিজ্ঞানে, চিকিৎসাশাস্তে ফ:য়েডের প্রভাব দাবানলের মত 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমেরিকা, ইংলন্ড, রাশিয়া প্রভাত দেশে 
মানুষ মানূষকে নতুনভাবে বুঝতে চেষ্টা করল । মান.ষের বিভিন্ন সমস্যা 
সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতবাদের মলো ফ:য়েডের মতবাদ যুক্ত হ'ল। 
প্রতেংকটি সমসঢার আলোচনাতে সবারই প্রশ্ন ৪ এ-বিষষে ফয়েড কি বলেন এ 
দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধের সময় তাই খাত বৈজ্ঞাঁনন আইনঘ্টাইন ফঃ়েডকে চিঠি 
দিয়ে জানতে চাইলেন £ বদ্ধ কেন হয় ও 

যেকোন আবিচ্কারের জনকৌতুহলেরই বোধহয় তিনটি প্র থাকে । 
প্রথমে, সে আবিষ্কার মদি মানুষের পুরান চিন্তাধারাবে সজোরে নাঁড়য়ে 
দেয় তাহলে, মানুষ সে আবৎকারের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
থাকে : দ্বিতীয় স্তরে, মানুষ নখন সে আবহ্ফারে সন্দেহাতীত হয় তখন 
সে আবিচ্কার নিয়ে হৈচৈ শুরু করে, সে আঁবিৎ্কারের অস্বাভাবিক 
গুরুত্বের ভাবষ্যৎ বাণী করে : ভেমান আবার শেষের দিকে আবিৎকারটি 
যখন আতি সাধারণ সতে/ পাঁরণত হয় তখন মানুষের কাছে সে-আবচ্কারের 
কদর কমে আসে, মানুষ তখন সে-আবিচ্কারের জন্ধকার দকাটিকেই বড় করে 
দেখে অথবা নতুন আবিহ্কারের আশায় বসে থাকে । ফয়েডের আ'বিচ্কারের 
জনকৌতুহলেরও এমানি দশা হয়েছে - প্রথমে সন্দেহ, তারপর বাহবা, এখং 
সবশেষে প্রায়শীবস্মাতি | 

কন্তু একথা ঠিক, ফুয়েডের ম.ল কতকগুলো আবিষ্কার মানুষের 
চিন্তাধারা থেকে কোনদিন মুছে যাবে না। নিজ্্ধানমন, হোনতা, অবাধ- 
ভাবানুষাঙ্গিক চিকিংস্াপদ্ধতি, ইতাদির নতুন নতুন বাখ।া এবং নব নব 
প্রয়োগ পদ্ধাতির কথা মানুষ আভা বলতে পারে. িস্তু এসব নব নব 
[দগন্তের ইঙ্গিত বদয়োছলেন বলে মানুম চিরদিন ফ্ুয়েডের কাছে কৃতজ্ঞ 
থাকবে । ফ্লয়েডের কথাই শেষ কথা নয়, এর জন। মানুষ তাঁকে মনে 
রাখবে না. নতুন পথের দিশারী হিসেবেই মানুষ ভীঁকে স্মরণ করবে । 
ফ্ুয়েডের আবিচ্কারে যে কিছ সত্য আছে, এ-কথা আজ আর তকে বিষয় 
নয়। মানাসক রোগের চিকিৎসায় ফ্য়েডের ষে অভতপ;ব অবদান তার 
কথা ইংলন্ডের সবপ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী উইিক়াম ম্যাকডউগাল স্পট 


বঙ-মান ও ভাবধাং ১৩৪ 


ভাষায় বলেছেন 0761500102৯ 099 61170 01 4১1929780৯1 
17১170108৮৬. 81010008911, রা. 7. 3)। সাহত্যের 
ক্ষেত্রে ফ্লুয়েডের অয্লান প্রভাবের কথা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয় । 
উদাহরণস্বরুপ শুধু ফরাসনঈ সাহিতোর প্রতনকবাদে ফুয়েডের কি প্রভাব 
তা" লক্ষণ করবার বিষয় । ফ্রুয়েডের আবহ্কারের সত বিশ্ববিখাত 
বৈজ্ঞানিক আইনম্টাইন কিভাবে উপপাব্ধ করতে পেরেছিলেন, ভাবলে 
আশ্চযণ লাগে । ১৯৩৬ সালের ২১শে এপ্রিল ফ্লুয়েডর কাছে লেখা এক 
1চঠিতে তানি ফ্ুয়েডের নিষ্পেষন (€ 791)76591021 ) পাদ্ধাতিকে সমর্থন 
করেছেন । ইংরেজ কাব পোপ বলোছলেন, মানুষের সবচেয়ে বড় জানার 
জিনিস হ'ল মানুষ নিজে । প্রায় অদ্ধ শতাব্দী ধরে ফ্য়েডের মানুষকে 
জানার অক্লান্ত সাধনা ' মানষকে জানার যাঁর এত সাধনা, মানুষ তাঁকে 
ভুলবে কি ক'রে এ 


সম্মোহন 


সম্মোহন সম্পর্কে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে । অনেকে সম্মোহনকে 
ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে করেন । তারা ভাবেন যে সম্মোহন যাদু-মন্বের 
ব্যাপার--এ-সব জানিস বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু হ'তে পারে না। 
আসলে কিন্তু তা'নয়, সম্মোহন একটি বৈজ্ঞানিক ঘটন। বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে যে কেউ সম্মোহনের স:ষ্ট করতে পারেন এবং বৈজ্ঞানিক 1ভত্তিতে 
এর পরাক্ষানিরীক্ষা সম্ভব । বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আজকাল মানাসক 
[চাকৎসালয়ে এর ববহার হয়ে থাকে । মনোবিজ্ঞানের বাভন্ব বিষয়ের 
পরাক্ষার জন্যও অনেক সমর সম্মোহনের সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে । 

আমরা মোটামুটি জান যে দম্মোহন একপ্রকার নিদ্রা । কিক ঘুমের 
সঙ্গে সম্মোহনের বতদ্রকু সাদশ্য আছে ভার চেয়ে বেশী সাদৃশ্য আছে 
জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে । রাশিয়ার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শরীরতত্ীবিদ 
আইভান্‌ পেটেহাভচ প্যাভ্লভ: একথা প্রমাণ করেছেনা তিনি বলেছেন 
যে ঘুম এবং জাগ্রত অবস্থা আসলে আপোক্ষক ব্যাপার । আমরা যখন 
ঘাময়ে থাক, তখনও আমাদের মন ( বা মাপ্ত্ক ) পুরোপ্যার ঘুমিয়ে পড়ে 
ন]; আবার জাগ্রত অবস্থায় যখন থাকি তখনও আমাদের মন পুরোপুরি 
জেগে থাকে না--মান্তত্কের কিছ অংশ ৩খনও ঘুমিয়ে থকে । নিদ্রা, জাগ্রত 
অবস্থা এবং সম্মোহনের মধে। তুলনা করলে বেশ বোঝা যাবে যে সম্মোহন 
অনেকটা জাগ্রত অবস্থার মত ৷ 


জতভত অব খিখম সতমাহন 
৯) উত্তেজনার প্রাতিক্রিম্না হয় প্রাতিক্রিয়া হয় না প্রাতিক্রিয়া হয় 
২) নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবক নিশ্বাস-প্রশ্থাস কমে নিশ্বাস-প্রশ্বাস 
আসে স্বাভাবিক 
৩) হু. ই, জি. স্বাভাবিক কমে আসে স্বাভাবিক 
৩) জি এস. আর : &.০০০ $9,999 $,9০99 
ওম (0012120) 


1 হ. ই. জি 091698:992,5917138,1987:9,02) বণ্মের হারা মাজজ্ষে 
বিদহ)২ তন্পঙ্গ পাঠানো যেতে পারে । মম্তিত্কের মধ্য [দয়ে চলাকালে এই তরঙ্গ 
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কিহুটা বাধাপ্রাপ্ত হয় । গু মাস্তচ্কের বাভল্ল অবস্থায় এই বাধার পারমাণ 
বধাভন্ন রকম হয়ে থাকে । ই. ই. জিৎ যন্তে এই বাধার পরিমাণ মাপা। 
ধায় । অনুরূপভাবে আমাদের ত্বকের মধ্য দিয়ে বিদুৎ তরঙ্গ পাঠালেও ত্বক 
শরঙ্গকে বাধা দেয় । আমাদের 'বাভন্ন মানাসিক অবস্থায় ত্বকের বাধা দেবার 
শন্ডও 'বাঁভন্ন রকম হয়ে থাকে ।  এ-বাধাকে ওম(9112))-এ প্রকাশ করা 
হয় । জা. এস. আর. (891৮9110১10 16519091559) যন্তের সাহাষো। 
এহ্‌ বাধার পরিমাপ করা হয় । | 

সম্মোহন এমন জানিস খা আমরা সচরাচর দোখ না। পুরোপ্যার 
সন্মোহন প্রতাক্ষ হয়তো আমরা সচরাচর কাঁর না, কিন্তু একটু-আধটু 
সম্মোহনের প্রভাবে আমরা প্রায়ই পড়ে থাক ! পাশে কেউ হাই তুললে 
আমরা অজ্াতেই হাই তুলে ফোলি । ভাল বস্তার বন্তুতা শুনে আমরা অনেক 
সময় প্রায় সম্মোহত হয়ে পা. আশে পাশের ঘটনার কথা ভুলে যাই । বই 
পড়তে পড়তে কখনো এমন হয় যে ৪৮৫ পঞ্ঠা পড়ার পরও বুঝতে পারি 
না কি পড়লাম । চায়ের দোকানে বসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে অজ্ঞাতে 
কখন চা খেয়ে ফেলেছি বলতেও পারি না। ডঃ এফ, এল. মারকিউস 
(ঢা, 14. 108,:০589) তার "হপনাঁসিস” নামক বইয়ে বলেছেন যে মল্ল- 
যোদ্ধারা আঘাত ভুলে থাকে অনেকটা সম্মোহিত হয়ে । জমাট নাটক ব৷ 
চলচ্চিত্র দেখে অথবা গান বা বাজনা শ.নে অভিভূত হয়ে পড়া ইত্যাদ সবহ 
একটু আধটু সম্মোহনের ফল । সম্মোহন সম্পর্কে পরে আলোচনা করলে 
কেন এ-সব জিনিসে সম্মোহনের প্রভাব আছে তা” আমরা বুঝতে পারব । 

হাটে বাজারে অনেক সময় দেখা বায় সম্মোহন-কার উদ্জব্ল পাথরের 
'দকে অথবা হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখ কাল 'দিল্লে কালো করে তার পিকে 
কাউকে তাকিয়ে থাকতে বলে এবং পরে সেই পাথরে অথবা নখে সেই 
লোকটিকে তার ইচ্ছামত ঈপ্সিত বস্তু দেখাতে পারে । ইংরেজীতে এগুলোকে 
07908] £৪,8112£ বা উদ্জ্ল পাথরে ঈপ্সিত বস্তু দর্শন বলে । এটা 
সম্মোহনের ফল । সার্কাস পার্টীতেও প্রায়ই সম্মোহন দেখানো হয় । 


(২) 
কধে থেকে সম্মোহনের শুক্স তা' কোন দিনই আমরা জানতে পারব 
না। অতঈত কালেও মানুষ ঝর্ণার পাশে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে আত্ম- 
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সম্মোহত হ'ত বলে অনেকে অনুমান করেন । গ্রীস দেশে নবম খং্টাব্দে 
ডাট খুঁজে কহ পাথর পাওয়া যায় । এই সব পাথরে অনেক অসহখের 
অনেক রকম বিধান লেখা আছে । এ-সব বিধানের মধে। সম্মোহনের মত 
কোন জানিসের কথা উল্লেখ আছে বলে অনুমান করা হয় । এ-পাথরগুলো 
খজ্টপুব্ধ ত্রয়োদশ শতাব্দীর । চন ও আফ্রিকায় এবং অনান্য সভ্যতার 
ইতিহাসেও সম্মোহনের প্রচলন দেখা যায় । 

তবে সম্মোহনের জনক নলে আমরা ফান এনটন মেজমারকেই 
(175,206 41001) 110510)01) বুঝি । ১৭৩৩ খম্টাব্রে ২৩শে মে 
তাঁরখে কনসট্টান্সলেকের একটি অণ্টলে এক সাধারণ পাঁরবারে তাঁর জন্ম । 
[কহাদন দশন ও পধমশি।স্ত্র অধায়ন করার পর তান ভিয়েনাতে গিয়ে প্রথমে 
গাইন ও পরে চিকিংসাশাস্্র অধায়ন করেন এবং ১৭৬৬ খক্টাবেদ চিকিৎসা- 
গাস্ত্ে উর উপাধিতে ভূষিত হান। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প:স্তক 
1196 10191066800 1101101%01 এই পুস্তকে তিনি মানুষের শরীরের 
ওপর গ্রহগুলোর প্রভাবের কথা বলেন। পরবস্তী কালে এই পঃস্তুকের 
চিন্তাধারাই তিনি '৪/017081 1778/51)90181))' বা 'জৈোবিক চুন্বকত্ব' মতবাদ 
ন।মে প্রচার করেন । পৃথিবী বিখ্যাত সঙ্গতজ্ঞ মোতসার্ট ও হেডন তাঁর বঞ্ধ, 
ছিলেন । তিনি নিজেও সঙ্গতানুরাগণ ছিলেন । সম্মোহন স্যাঞ্ট করতে 
সঙ্গীতের সহায়তার কথা তিনি বলেছেন । 

১৭৭৪ সালে ম।॥াকাঁসামলিয়ান হেল নামর্ক এব ভগরলোক চিকিৎসার 
ক্ষেন্নে এক টুকরো চুম্বকের আচ্চর্যাজনক শন্তির কথা বলেন । হেলের কাছে 
থেকেহ মেজমার সব্বপ্রথম সম্মোহনের দশক্ষা নেন। মেজমার বিশ্বাস 
নরলেন ষে চম্বকের মাধ্যমে গ্রহগুলোর অদৃঘ্ট শান্ত মানুষ, পশু. পাখি, 
এমনাক অচেতন জিনিসকেও প্রভাবত করতে পারে । চমকের সাহাষে। 
চাকতংসার এই হ'ল মেজনারের বাাখ্যা । এ-কথা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তার 
খাতি চারাদকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল । কিছুদিন পর তিনি বুঝতে পারলেন 
মে চ্বক হাড়াও ঘদি ভান আঙুল দিয়ে রোগকে পশ্া কয়েন তাহলেও 
প্রোগা সমন্ছু হর । কন্তু তা সন্বে তান জৌবঞ্ক ৮ুম্বকত্ব--_মতবাদকে 
আরশ্বাস করতে পারেন ন । 'বাভারয়ান এাকেডেমী অফ সায়েসস' তাঁকে 
মগ পরলেন | রেজনাক্ের অনেক অহকনা চিকিৎসকেরা ভার আবিজ্কারকে, 
সমর্থন করলেন'। কিস্তু তাঁয় বহ? সহকমাী চিকিৎসক তাঁর ঘোগ বিরোধি! 


সগ্মোহন ১৩৭ 


করতে লাগলেন । তাঁকে হাতুড়ে ডান্তার বলে অপবাদ দিতে লাগলেন । অনেক 
অত্যাচারিত হয়ে অবশেষে তিনি ভিয়েনা ছেড়ে প্যারিসে এসে হাজির হলেন । 

প্যারসে এসেই তীন তাঁর জোবক চুম্বকত্বের দিকে ফ্লে্ছ এাকাডেমণ 
অফ সায়েন্সেস এবং ফ্লেণ্ড একাডেমী অফ মেডিসিনের দৃম্টি আকষণন 
করেন। কিন্তু কিছুই ফল হ'লনা। অবশেষে তিনি ফরাসন দেশের 
সাধারণ জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর আবিন্কার সম্পকে একটি 
রচনা প্রকাশ করেন । অনেক ক্ষমতাশালী বান্ডির সংস্পশে আসেন এবং 
এস.লনের (3) চ:5101)) সহায়তায় একটি রুনি স্থাপন করেন । দলে 
দলে রোগী এসে এখান থেকে চাকংসা করিয়ে সংস্থ হয়ে দেতে লাগল । 
এত রোগ আসতে লাগল যে একক ভাবে তাদের চাঁকিংসা করা তাঁর পক্ষে 
স ৬ হলনা । অবশেষে তিনি চ.ম্বকাঁটবে একটি বকেতে (১০৪৫) 
রেখে তার চার পাশে রোগীদেরকে বসিয়ে দিতেন । এহ বূকেতে এ 
চুম্বকটি থাকতো আর তার দু'ধারে দৃ'সার বোতল থাপত । চম্বকাট 
ও বোতলগুলো একটি কাঠের আধারে বসানো থাকত রোগীরা আঙ্গুল 
দিষ্নে এ বুকেটিকে স্পশ করে বসে থাকত । আস্তে আস্তে সঙ্গীতের সর 
বাজতে থাকত ( কিছুক্ষণ পর রোগীদের "ভাব (5018১1)06) আসত--তারা 
খিচুনী অন:ভব করত । কিছুক্ষণ পর তারা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে যেত 
এবং চেতনা ফিরে এলেই দেখত যে তাদের অসুখ সেরে গেছে এই 
অনুচ্ঠানের মধ্যে মাঝে মাঝে সুন্দর সিল্ক তৈরী রাজকীয় পোশাকে মেজমার 
মৌনভাবে মদ পদক্ষেপে কক্ষে পায়চারি করতেন । কখ/না কখনো হাতের 
দন্ড 'দিয়ে রোগীদেরকে স্পর্শ করতেন । 

মেজমারের এই চিকিৎসা পদ্ধতির জন/ এত বেশ লোক আসতে লাগল 
ষে তাঁর কক্ষে জায়গা হ'ত না। শেষে তিনি বন্ড নামক স্থানে একাঁট 
একটি ওকব:ক্ষকে 'চম্বকত্ব' প্রদান করেন এবং বুকের (9০৪০6%) মত 
এই ব্‌ক্ষটিও চাকতসার কাজ চালাতে পারত । সমস্ত ফরাসণ দেশে “জৈবিক 
৮ুম্বকত্ব” নিয়ে তখন তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল । জনসাধারণ দাবগ 
করল যে তাঁর চিকিৎসার এই গোপন রহস্যের কথা প্রকাশ করা হোক । 
ফরাসী সরকার তাঁকে 5০,০০০ শিলিভার মুদ্রার 'বানময়ে তাঁর গোপন 
শান্তটিকে সরকার কত্তক মনোনীত কয়েকজন ব্ঠানশুর ওপর আরোপ করতে 
অনুরোধ জানাল । তাঁর আবিষ্কারকে সরকারী স্বীকৃতি দেয়ার শর্তে 
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[তিনি সরকারের অন রোধ রাখতে রাজী হলেন । ষোড়শ লুই ১৭৮৪ সালে 
একাঁট কাঁমশন গঠন করেন । এ্যাকাডেমশ অফ মেডাসন ও একাডেমি 
অক সায়ে"সের সদস্যরা এই কাঁমশনের সদস্য ছিলেন । 'জোবক 
চুম্বকত্বের সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার ভার পড়ল এই কাঁমশনের 
ওপর । িলোটিন ষশ্তের আবিহ্কারক ডঃ গিলোঁটিন, বৈজ্ঞানিক বেঞ্ামিন 
ফ্লাংকালন, রসায়নাবদ লেভোসয়ার, উীন্তপ্দবিদ জনও প্রমুখ এই কমিশনের 
সদস ছিলেন । কমিশনের সামনে মেজমার তণর চাকিৎসাপ্রণালনর যে ব)াখ/ 
দিলেন তা কারুরই বিজ্ঞান-সম্মত বলে মনে হল না । কামশন বললেন 
যে “জোবক চ্ম্বকত্ব''র দ্বার। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় করা গেলেও 
মেজমারের 'জোৌবক চম্বকত্ব' সম্পকে ব্যাখ্যা থেকে এাঁজানসাঁটকে বৈজ্ঞানিক 
বিষয় বলে গণ। করা চলে না। 

বিষাদগ্রস্ত হয়ে তান প্যারস ছেড়ে বাবেন ঠিক করলেন । এ-খবর শ:নে 
রাণী মম্মাহত হলেন । তিন মেজমারকে প্যারসে থাকতে অনুরোধ করলেন 
এবং তকে অনেক টাকা দিলেন এবং সম্মান দেখালেন । মেজমারের 
সমর্থকেরা 'সোসাইটি হারমোনিক' নামে সোসাইটি গঠন করে চাঁদা তুলে 
প্রাতিত্ঠান তৈরশ করার উদ্বেণে। বাজারে শেয়ার (১০০ লুই মূল্যের) 
ছাড়লেন । সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শেয়ার নিঃশেষ হয়ে গেল। এই সময়ে তাঁর 
প্রয় শিষ্য কাউণ্ট পিউসেগুর (9০086 19501206 96 41209/6101:) 
নাদ্রুত অবস্থায়ও যে মানুষ চলাফেরা করতে পারে এীজানিসাঁটি আঁবৎকার 
করলেন । বৈজ্ঞানিক জগতে এক আলোড়ন শুরু হ'ল । কি্তু তবুও 
এাাকেডোমগুলো তাঁর আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিল না। ইতিমধ্যে ফরাসণ 
বিপ্লব দেখা দল । মেজমারের অনেক শুভানহধ্যায়ী গিলোটনে আত্মাহুতি 
দিলেন । তারও ভয় ছিল, কিস্তু রাজন/বর্গের সঙ্গে পরিচিত থাকার দরুণ 
তিনি ফরাসী দেশ ত্যাগ করে ভিয়েনাতে চলে যেতে সক্ষম হলেন। 
[ভিয়েনাতে পোছাবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁলশ তাঁকে জ্যাকাঁবন ভেবে এবং ফরাসণ 
বিপ্লবের সমর্থক ভেবে গ্রেফতার করে । দু'মাস পর ছাড়া পেয়ে সুই- 
জারল্যান্ডে গিয়ে তিনি নিচ্কাতি পেলেন । এখানে সাধারণ চাষশদের মধে। 
তিনি আত প্রিয় বন্ধ ছিলেন । 

দন যেতে লাগল । নেপোলিয়মের যদ্ধ শুরু হ'ল, ইউক্সোপ কাঁপতে 
লাগল, মান্ষ মেজমায়কে ভূলে গেল । যাহোক ১৮১২ সালে বার্লিন 
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এযাকেডোমি মেজমারের "জৈবিক চুম্বকত্ব”' নিয়ে পুনরায় গবেষণা শুরু 
করল । জার্মীণীর রাজা বিশেষ দ্‌ভ পাঠিয়ে মেজমারকে. তাঁর নিজ মুখ 
থেকে এ+সম্পকে সবাঁকগু; জানার জন্য, ডেকে নিলেন । ফরাস বিপ্লবে 
মেজমারের সমস্ত সম্পাত্ত নম্ট হয়ে গিয়োছল, ফরাস” সরকার সমস্ত ক্ষাত- 
পূরণ দিল । সতরাং শাস্তপূর্ণ পাঁরবেশে তাঁর শেষ জীবন সুখেই 
বটল । ১৮১৯৫ সালের ৫&ই মার্চ ৮২ বর বয়েসে কনসট্্যানস হর 
এরবন্তী অন্চলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । 

মেজমারের পর পাইসিগুর, ব্রেই৬ড (73710). ইপিয়উসন 
(10111915018), শাকেণ (001797000), ফ্লয়েড। (০9৫).জেমস এসডেইল 
প্রমুখ মনীষীরা সম্মোহন নিয়ে পরীক্ষানিরধক্ষা করেন । ব্রেইডই 
'সব্প্রথম পহপনাসস' কথাটির প্রচলন করেন । হাঁলয়টসন ছিলেন লন্ডনের 
'রয়াল মোৌডক্যাল এন্ড চিরুরজিক/ল সোসাইটির" (10581 71991081 
810 03111016108] 150901965) সভাপাঁতি। [তিনিই বক্ষপরাক্ষার ষ'এ 
ঘ্টেথোস্কোপ আবিত্কার করেন। সম্মোহনের সাহাধ্যে তীনই প্রথম অদ্দ্বোপচার 
করেন । জোইম্ট (%/09186) নামক পন্রিকা তিনি স্থাপন করেন । এ-পান্রিকায় 
তিনি সম্মোহনের ওপর অনেক রচনা লখেন । জেমস এসডেহল ভারতে 
সরকার চাকুরী করতেন । ১৮৪৫ সাল থেকে ১৮৫১৯ সাল পশু তিনি 
এই চাকুরীতে ছিলেন । থাকতেন গঙ্গার পাশে গ্রারামপুরে । তান 
সম্মোহন নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন । রাশিয়ায় বেকটেরেভ 
(7394006976৮), টোকারাস্ক (0058,585), কোরসাকভ (1918980৬), 
সেসেনভ- (5901097009৮), প্যাভলভ- (7৪৮1০), প্রমুথ মনীষাীরা 
সম্মোহনের ওপর অনেক পরাক্ষা করেছেন । এদের মধে প্যাভলভের 
অবদান সবচেয়ে বেশী । বিলেত ও আমেরিকায় বারা সম্মোহনকে নিয়ে 
গবেষণা করেছেন তাঁদের যধ্যে উইলিক্লাম ম)াকডউগল-ই (11118 140 
[0০90£911) সম্ভবতঃ অগ্রগণ্য । ওপরে যাঁদের মাম কয়া হ'ল তাঁরা 
হয় চিকিৎসক অথবা শরায়-তত্বিদ । 

প্রথমাদফে ব্বহারিক ক্ষেতে সম্মোহনকে অস্ত্রোপচার ইত্যাদির জন্য 
রোগণকে অনৃভূতিশৃন্য (8,09501796586) করার জন্য ব্যবহার করা হ'ত। 
উনাবংশ শতাব্দশতে ক্লোল্পোফর্ম, নাইউহপ: অক্তাইভ (১৮৪৪ খ:ঃ); প্রভতি 
অনুভাতিশুন্য করায় ওউধধ আবিচ্কৃত হওয়ার ফলে চিকিংসার ক্ষেত্রে 
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সম্মোহনের প্রয়োজন কমে যায়। কিস্তু পরবতশীকালে সম্মোহনকে 
চাঁকৎসার একটি আভিনব পদ্ধাত হিসেবে গণ্য করা হলে সম্মোহন তার 
হারানো গৌরব ফিরে পায়। বর্তমানে রাশিয়ায় ও আমেরিকাতে এবং 
পৃথিবীর অপরাপর দেশে সম্মোহন নিয়ে বহু গবেষণা চলছে । 

সম্মোহিত করতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন এবং এই দক্ষতা অলৌকিক 
বলে অনেকের ধারণা । আসলে কিন্তু তা'নয়। যে কেউই সম্মোহন করার 
পদ্ধাতি জেনে কিছুদিন চেস্টা করলেই কাউকে সম্মোহত করতে পারে । 
তবে একথা ঠিক যে সবাই সম্মোহত করার কাজে সমান দক্ষ হ'তে পারে 
না। সগ্মোহনকারণর ব্যান্তঞ এবং ব্যক্তিগত বৈশিন্ট্যের ওপর সম্মোহন করার 
ক্ষমতা অনেকখানি নিভওর করে । সম্মোহন অলোৌকিক ব্যাপার নয় । মা 
যখন শিশুকে ঘুম পাড়ান তখন এই সম্মোহন অনেকখানি কাজ করে থাকে । 
মায়ের অনেকটা একঘেয়ে গুঞ্জন অথবা সুর করে ছড়া আব্াত্ত এবং শিশুর 
দেহে সমান তালে মৃদু আঘাতের ফলে শিশু ঘুমিয়ে পড়ে। এন-ট। 
অনেকটা সম্মোহনের মত । আমরা প্রাতাদন যখন ঘুঁময়ে পাঁড় তখনও 
কিছুটা সম্মোহিত হয়ে পাড় । ইংরেজীতে এই 'জীনিসটিকে অর্থাৎ ঘুমিয়ে 
পড়ার অব/বাহত পূর্ডের সম্মোহত প্রায় অবস্থাকে হিপনাগাগক (105])178, 
(০9£10 9829) অবস্থা বলে। অনুরূপভাবে ঘুম থেকে যখন জেগে উঠি 
তখনও অনুরূপ সম্মোহনের মত অবস্থা হয় । এটাকে ইংরেজীতে বলে 
[হপনোপমৃপিক অবস্থা (151)1)01001071)10 5৮৪৪০) । সম্মোহত অবস্থার 
অনেকগুলো লক্ষণ এই দুই অবস্থাতে দেখা যায় | 

ষে ব্যান্তকে সম্মোহিত করতে হবে তাকে বিশ্রামরত অবস্থায় থাকতে 
দিতে হবে । ঘরে আত উজচ্ছল আলো না থাকলে ভাল হয়। ষে 
ব্যক্তিকে সম্মোহিত করতে হবে সে যেকোন অবস্থায় থাকতে পারে, অর্থাং 
শুয়ে অথবা বসে । তবে লক্ষ্য করতে হবে যে তার কোন মাংসপেশী যেন 
কোনরূপ চাপে না থাকে । কোনরুপ উচ্চশব্দ না থাকা বাঞ্চনীয় । যে 
ব্যন্তকে সম্মোহিত করতে হবে তার থেকে এক ফুট দূরে অথচ তার দৃষ্টির 
রেখার প্রায় আট হণণ্ঠ ওপরে ছোট্ু উজজ্বল বস্ত; ধরে তাকে সেই বস্তুটির 
প্রাত অপলক নেল্রে তাকয়ে থাকতে বলতে হবে । এমত অবস্থায় এরূপ 
আত্তাবন (90289562030) দিতে হবে £ 
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"আমি আপনাকে যা'বলছি ভাল করে শুনুন, আমি আপনাকে যা 
বলাছ খুব ভাল করে শুনুন, আপনার চোখদূটো আস্তে আস্তে ভারণ হয়ে 
আসছে, আম যা" বলছি ভাল করে শুনূন, আপনার চোখদ:টো ভারণ হয়ে 
আসছে, (এতশক্ষণে উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লোকটির 
চোখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসবে আর তা' না হলে বঙ্গ করে দিতে 
হবে), আপনি আমার কথা ভিন্ন অন্য কিছ: শুনছেন না, আপনার হাত-প। 
অবশ হয়ে আসছে: হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, আপাঁন শুধু অন্ধকার 
দেখছেন, শহধত অন্ধকার, শুধু অন্ধকার, আপাঁন আরামে ঘমিয়ে পড়ান, 
অপীন আরামে ঘুমিয়ে পড়হেন, আপনি শুধ আমার কথা শুনহেন, শুধু 
আমার কথা শুনছেন, আপনার ঘুম এসে গেছে, আপনার গভশর ঘুম এসে 
গেছে, আমি ১ থেকে ১০ অবাধ গুনতে গুনতে আপনি একেবারে গভগর 
ভবে ঘমিয়ে পড়বেন, আমি ১ থেকে ১০ অবধি গুনতে গুনতে আপনি 
একেবারে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়বেন, একেবারে গভগর ভাবে ঘুমিয়ে 
পড়বেন ; এক. আপান গভনর ভাবে ঘুঁময়ে পওছেন, গভপর ভাবে ঘুমিয়ে 
পড়ছেন : দুই, আরও গভনর ভাবে খ্যাঁময়ে পড়ছেন, আরও আরও গভখর 
ভাবে ঘাময়ে পড়ছেন: তিন, আরও গভীর ভাবে, আরও গভশর ভাবে 
ঘুমিয়ে পড়ছেন, চার, আরও আরও আরও গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ছেন । 
পাঁচ আ--র--গ আ--র--ও গভখর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ছেন, মাপাঁন শুধু 
আমার কথা শুনতে পারতেন, আরও গভীর ভাবে ঘযমিয়ে পড়ছেন-- 
ঘম--আরও খুম-আ-র-ও গভশঈর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ছেন,-"--" ইত্যাঁদ 
(751)110515 : 17800 820. 17100101)--17- 105 $1810086) 1" 

এ-ভাবে ১০ অবাধ গ্‌নতে গুনতে এ-ব্যন্ত একেবারে ঘাঁময়ে পড়বে । 
কিন্তু এ-ঘুমকে সাধারণ ঘুম বলা যাবে না কারণ এই-প্রবন্ধের প্রথমে ঘুমের 
যে পব ?বাঁশন্ট্ের কথা বলা হয় তার কোন বৈশিম্টাই এখানে থাকবে না । 
এ-ভাবে সম্মোহত করতে গেলে কত সময় লাগবে তা" বলা মুস্কিল, কারণ 
যে ব্যান্তকে সম্মোহিত করা হবে তার এবং শান সম্মোহন করবেন তাঁর 
বোশিম্টে'র ওপর এটা নিভর করে । আবার প্রথম আধবেশনেই যে সম্মোহন 
করা সম্ভব হবে এমন নয়, কারও কারও অনেকগুলো আধিবেশন লাগতে 
পারে । ওপরে যে-ভাবে সম্মোহনের পদ্ধাত বর্ণনা করা হ'ল সবাই যে 
এ-ভাবেই সন্মোহন করেন ভা' ঠিক নয় । একটু আধটু ভিন্ন প্রণালখতেও 


জ্রপ্নেড ৯৪২ 


সম্মোহন করা খেতে পারে । এরকম কয়েকটি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেয়া গেল । 

ক) খ:ঃব তাড়াতাড়ি সম্মোহন করতে গেলে শরীরতাতিক পথ বেছে 
নিতে হয় । ক্যারোটিড- আটার বলে একাটি শিরা দিয়ে মাস্তিক্কে রন্ত 
সণ্টালন হায়ে থাকে । হাত দিয়ে চাপ দিয়ে রন্তু চলাচল আত অহ্প সময়ের 
জগন। বন্ধ করে দিলে বস্তি একট; মূছ্শী বোধ করবে । এই স্ময় আভভাবন 
[দলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করবে এবং ব্যক্তিটি সম্মোহিত হয়ে পড়বে । তবে 
»নরণ রাখতে হবে যে এনা খুবই বিপহ্জনক পদ্ধাত । সংদক্ষ সম্মো- 
হনকারীরাই শুধু এটা করতে পারেন । 

(খ) যে বান্তিতক সম্মোহিত করতে হবে তার কোন একটি হাত বা পা 
ব। শরীরের কোন মংশ একবার ভারী, একবার হালকা, একবার ঠাণ্ডা 
একবার গরম--এমন আভভাবন দ্রুত দিতে থাকলে সে বান্তি বিমঢ হয়ে 
পড়বে এবং এতে খব দত সম্মোহন করা সম্ভব | 

(গ) ঘুমন্ত বান্তিকে অধর্জাগ্নত করে অভিভাবন দিলে খুব সহজে 
সম্মোহিত হয়ে পড়ে । এমনভাবে সম্মোহিত করে আবার তাকে ঘুমন্ত 
অবস্থায় রাখা যায় । 

সম্মোহত করতে কত সময় লাগে তা ঠিক বলা যায়না । এটা বে 
বান্তকে সম্মোহিত করতে হবে তার উপর এবং সম্মোহনকারীর ওপর নিভর 
করে। তবে বলা যেতে পারে সাধারণতঃ ৬ মিনিট থেকে ১০ মিনিট সময় 
লাগে সম্মোহন করতে । তবে এর চেয়ে কম সময়েও সম্মোহিত করা 
সম্ভব । আবার এর চেয়ে অনেক বেশী সময়ও লাগতে পারে । এফ, এল, 
মারাকউস বলেছেন £হ কোন কোন মানাঁসক চিকিৎসালয়ে এমন রিপোর্ট 
পাওয়া গেছে যে রোগীকে সম্মোহিত করতে ৩০০ ঘণ্টা € একটানা নয় ) 
লেগেছে । সবাই কিন্তু সম্মোহিত করতে নাও সক্ষম হতে পারে । উইলিয়াগ 
জেমস ( আমেরিকার সহবিখগাত দাশীনক ও মনোবিজ্ঞানী ) তাঁর “দ প্রিন্সি- 
পলসং অফ সাইকোলাজ' বইতে লিখেছেন £ মিঃ গুরণশকে (যান 
সম্মাহন তত্বে অনেক আবদান করেছেন ) তাঁর পরাল্মমার জন্য অপরের দ্বারা 
সম্মোহিত বান্তির ওপর নির্ভর করতে হ'ত, কারণ [তান নিজে সম্মোহিত 
করতে পারতেন না। আবার একথাও দিক যে বেশীর ভাগ লোকই সম্মো- 
[হত করতে সক্ষম । এ একই বইতে জেমস লিখেছেন £ নাণ'হেম বলেছেন যে 


সম্গোাহল ১৪৩, 


কেউ যদ শতকরা ৮০ জনকে সম্মোহিত না করতে পারেন তাহলে তিনি 
সম্মোহিত করতে শিখেছেন বলে বলা যায় না। 
আজকাল ওষধের সাহায্যেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে অথবা যে ব্যন্কি 
সহজে সম্মোহিত হয় না তাকে সম্মোহিত করা খায় । এমন কতকগুলো 
ওষধ হল নাইটাস অক-সাইড ( উইলিয়াম ভ্েমসা এ নিয়ে অনেক পরাক্ষা 
নরেছেন ), ক্লোরোফরম, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ( হাসিস. মোরজংয়ানা ), 
প্যারালডিহাইড (€ ৩০-১২০ মিনিম) . রোমেথল ( শরীরের ওজনের প্রাতি 
পাউন্ডে ই-৩ মিনিম ). মিথাইলসালফোনেল ( &-২ মিনিম ). বারাবটোন 
( ৫-১০ গ্রেন ). ফেনোবারাবটোন (১-২ গ্লেন), [থিয়োপেনটোন (১ 5 গ্লেন), 
কোরালহাইড্রেট, ব্যটোবারবিটোন, সাইক্লোবারাবটোন, হেকেসাবারবিটোন 
ইত্যাদ । ঘুম পাড়াঁল যণ্ত (9010019,6161)) দিয়েও সম্মোহনের সংষ্টি 
করা যায় | তবে এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে নে রাখতে হবে যে এই সব 
ওঁধধ এবং যণ্ত দয়ে ঘুশ আনা যেতে পারে কি সে ধুমকে সম্মোহন বলা 
থাবেনা । সেটা সাধারণ পচে হবে । আমরা যখন এসব জানিস নিয়ে সম্মোহানের 
সণ্টি নার তখন এগুলো দিয়ে যে ব্াক্তিবে সত্মোহিত করতে হবে তাবে 
আাধকতর শান্ত, উন্তেজনাবহীন এবং তন্দ্রালু করে ফোল । এই তন্দ্রাল. 
ভাব এলেই আমরা এ বাঁন্তকে আভিভাবন দিতে খাব এবং ফলে সাঁতাকারের 
লসম্মোহন এসে পড়ে । অশগর পক্ষে যাঁদ এ ওষধের প্রভাব বেশ হয়ে যায় 
তাহলে সাধারণ ঘুম এসে যাবে । মনে রাখতে হবে যে এসব উষধ এবং 
শশ্্পাতি দিয়ে আমরা সম্মোহনের কাজটা সহজতর করতে পার মানত, কিন্তু 
সম্মোহনের জন্য আঁ হাবন চাই-ই. অভিভাবনের কাজ ওঁষধে বা যন্তে হবেনা । 
সম্মোহত করে কোন বাক্ডিকে যদি বলা ষায় যে কোন একটি বিশেষ 
সংকেত করার সঙ্গে সঙ্গে সে ধে কোন সময় পুনরায় সম্মোহিত হবে, তাহলে 
সেই সংকেত করার সঙ্গে সঙ্গেই এ বান্তি সম্মোহিত হয়ে পড়ে । এটাকে 
সম্মোহনোস্তর আভি ভাবন (1)0986-1771)1,0610 ৪02£9561018) বলা হয় । 
এভাবে সম্মোহনের মধে: যাঁদ কোন ব্যাক্তিকে বলা হয় যে সে স্বাভাবিক অব- 
স্থায় অর্থাং জাগ্রত অবচ্ছায় ফিরে যাবার পর কোন একটি না্দ্ণ্টি সময়ে তার 
গায়ের জামাটি খুলে ফেলবে, তা'হলে সেই বাস্তু ঠিক ঠিক সেই কাজাট 
করবে । মজার কথা, লোকটিকে এমন ব্যবহায়ের কারণ জিজ্জাসা করলে 
কোন কারণ সে দেখাতে পারবে না অথবা অবথার্থ কারণ দেখাবে । 


১৪৪ ফ-য়েড 


সন্মোহনের স্তর গুলো চার রকমের হতে পারে । প্রথম স্তরকে হিপন- 
ইডাল (11910701091) স্তর বলা হয় । এ-স্তরে অলসতা অনুভব হয় এবং 
শরীরের অঙ্গগুলো ভারী ভারী বোধ হয় । দ্বিতীয় স্তরে সম্পূর্ণ শাথি- 
লতা আসে এবং 72াখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়া এ-স্তরকে লঘং-স্তর 
বলা হয় । এর পরের স্তরকে মধ্যম-স্তর বাল । এখানে সম্মোহিত ব্যান্তি সমস্ত 
আদেশ মেনে চলে । শরীরের কোন অংশে অনুভাীত নাই এমন আভভাবন 
দিলে, ঠিক তাই হবে। কোন অঙ্গ একটি বিশেষভাবে রেখে দিলে সোট 


সেহভাবে থাকবে (98,৮8161)9৮)। যেমন সম্মোহত ব্যান্তর একটি হাত 'উদ্ধে 
তুলে রেখে দলে সোঁট সেইভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা উধের্য তোলা থাকবে । 
চতুর্থ স্তরে বান্ড সব/চয় বেশী সন্মোহত হয়ে পড়ে। এ-স্তরে ব্যান্তর 
চোখ খোলা থাকলেও সন্মাহনের হানি হবে না । আভভাবন দিয়ে এখানে 
পান্তকে এত বেশ অনুভূতিশ্‌ন। করা যায় যে তার হাতের একটি আঙ্গুল 
আগুনে প্2াড়য়ো দলেও সে বান্ত টের পাবে না। সম্মোহানোত্তর আভভাবন 
এই স্তরেই সমভব । এট স্তরকে সোমন্যামব্লিজম বা স্বপ্নচারী স্তর 
বলে। 

কেউ সাতি। করে সম্মোহিত হয়েছে কিনা অথবা সম্মোহিত হয়েছে এমন 
ভান করছে তা' পরাক্ষা করে দেখা মায় । পরক্ষা করার কয়েকটি মান্র 
উপায় বলা হ'ল 

(ক) এ প্রবন্ধের প্রথমাঁদকে বাণ্ণত নিদ্রা, জাগ্রত অবস্থা এবং সম্মো- 
হনের মধো তডক়াং কতটুকু তা' বলা হয়েছে । সম্মোহনের এঁ-সব বৈশিষ্ট। 
থাকলেই বুঝতে হবে মে সম্মোহন মোক হয়নি । 

(খ) আডভাবন দ্বারা অনভাতিশ-ন। করে শরীরের কোন অংশে তাঁর 
উতত্তজনা স্যাঙ্ট করলেও পাদ অনভাত না হয তা'হলে বুঝতে হবে মে 
সাঁতকারের সদ্মোহন হয়েছে । 

(গ) আভভাবন দিয়ে সম্মোহনের মধ্য বননোদরেক করা নায়, শরারে 
কফোণ্কা সাযাঘ্ট করা যায়, রক্ক-চাপ বাদ্ধ করা যায় : সুতরাং এগুলো যাঁদ 
সাতাই লক্ষ্য করা যায় তা'হলেও বুঝতে হবে যে সম্মোহন মেকি নয় । 

সমন্মোহত করে বাত্তর নধে। আমরা অনেকগুলো অন্তুত জিনিস সষ্টি 
করতে পার । এমন কয়েকটি জিনিসের কথা বলা হ'ল £ 

(ক) সম্মোহনের দ্বারা মাংসপেশীকে অতনখব শক্তিশালী করা যায়! 
'শব্বাটশ সোসাইটি অফ মোঁডক্যাল হিপনোটিজ্টশ',-এর প্রেসিডেন্ট ডঃ এস. 
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জে, ভ্যান পেল্ট বলেছেনঃ ম।ংসপেশনযর় সংকোচনে এমনকি হাড় পষ্ন্ত ভেঙ্গে 
যেতে পারে এবং চোরালের মাংসপেশনী ৬০০ পাউণ্ডেরও বেশশ চাপ সাষ্টি 
করতে পারে । সাধারণ অবন্থায় মন মাংসপেশীর ওপর 'বাধ' সংন্টি করে ; 
তাই মাংসপেশী তার সগন্ত শন্তি নিয়েগ করতে পারে না। সম্মোহনের 
দ্বারা এই “বাধ? ৫1700711)111011) সারিয়ে নিলে তাই মাংসপেশশ এমন আতি 
শক্তিশালশ হয়ে ওতে । 

(খ) সম্মোহত বাক্তি সন্মোহণকারীবে সন্তুষ্ট দরার জনা সব রকম 
চেষ্টা করে অর্থাং তার সমস্থ আদেশ টিক চিক মেনে চলে । সম্মোহনের এই 
'বাশভ্টাটর জনা অনেণে সম্মোহনকে ভান (91011)2 0711) বলে থাকেন । 
মনোবিজ্ঞানী মাব্ডুগালের একটি পরীক্ষা থেকে এ ঠীজাীনসাট আরও সপভ্ট 
হয়ে ওঠে । সম্মোহিত বান্ডিকে হাতে পসবোডেরি তৈরী একটি ছার দিয়ে 
তান অপর এক বাণান্ডুকে আঘাত করতে মাদেশ দেন । সমেমাহজ ব্যান্ত ঠিক 
তাই করে । কিজ্তব তিনি যখন সাঁতাকারের একটি ৮.রি দিয়ে অনুরূপ আদেশ 
দেন তখন ল্তু সম্মোহিত নাস্ত তৃতীয় বাান্ডকে আঘাত করা থেকে 
[বিবত থালে: । তাই মাক্ডুগাল পলেঞেন মে সম্মোহনবার!র কোন আদেশ 
ঠনাঁতিণ তার িবঝিরোলীী হালে সম্মোহি 5 বাঁন্ড সে আদেশ পালন করে না। 

(গ) সম্মোহি5 ব্যান্তব অনেক সময় সমঘ স'বন্ধে আমশ্চনজনক 
উপলাব্ধ লক্ষন করা বায় । সম্মোহনোক্তৰ আঁঙভাবন দারা বাল্ডকে 
সম্মোহনের কোন একটি ।নাঁদল্ট সময় পরলে কোন কাজ কবতে বললে সে ব্যান্ত 
ঠিক তশটা সময় পরে সেই কাজটা করবে । সময় সমবন্ধে এমন তটক্ষ7 উপলন্পি 
সম্মোহনে লক্ষ বরা যার । এ-ভাবে এক বাক্ডিকে সহগাহনোত্তর আঁভগালন 
দ্বারা ৩,২৪০ মাঁনট পর একটি কাভ করতে বলা হয়েছিল এবং সেই ব্যান্ড 
ঠিক সেই সময় পর উন কাজাঁট করোছল (13711নী। 1017)1181] 01 
11০0168,] নিড1)006151) ০01 1. ১২6০, 2, 108০. 1140)) 1 

এখন প্রশ্ন হতে পারে সম্মোহিত বান্তকে কিভাবে সম্মোহন থেকে 
স্বাভাঁলক অবস্থার আনা যার ।  এ-কাজাঁঢট অপেক্ষাকত সহভা | শুধশাত 
আ5ভাপণন দ্বারা স্লাভাঁবক অবস্থায় আনা সায় । অশেমাহিত ব্ান্তকে এই 
আভিভাবন দিতে হবে যে সে জেগে উবে ২ মিনিটের মধ্যে অথবা বিশেষ 
সংকেত করার সঙ্গে সঙ্গে । কোন আত তীব্র উদ্দাপনা প্রয়োগ করলেও 
স্বভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে । আবার সম্মোহভ ব্যন্তকে সম্মোহনের 


চি, 
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মধ; রেখে দিলে কিছুক্ষণ পর তার সম্মোহনজনিত “ঘুম' স্বাভাবিক নিদ্রায় 
পরিণত হয়ে যায় এবং কিছ-ক্ষণ স্বাভাবিক নিদ্রার পর যখন সে জেগে উঠবে 
তখন তার অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে । 

আগেই জেনেছি দ্বাইকে সম্মোহন করা যায় না। আবার যাদেরকে 
সম্মোহিত করা যায় তাদের সবাইকে সমান ভাবে সম্মোহত করা যায় না। 
মোটামুটিভাবে শতকরা ৫ জনকে সম্মোহিত করা যায় না। শতকরা ১০ 
জনকে হিপনইডাল স্তরে, ২৫ জনকে লঘ: প্তরে. ৩৫ জনকে মধামস্তরে এবং 
২৫ জনকে সোমন্যামবৃূলিজম স্তরে নিয়ে যাওয়া মায় । সম্মোহন, কল্পনার 
গুপর নির্ভর করে । আঁভভাবনকে কল্পনায় বান্ত গ্রহণ করে বলেই 
সম্মোহন সম্ভব । সেই জনা বোকা বান্তিকে সম্মোহিত করা যায় না। কোন 
ব)ন্তি যাঁদ সম্মোহিত হতে না চায় তাকে সম্মোহিত করা সম্ভব ক ১ উত্তরে 
আমরা বলব যে সম্মোহ হ হতে না চাইলেও কোন বান্তৃকে সম্মোহন করা 
সম্ভব কারণ মনন্তত্তের মতে ইচ্ছার চেয়ে কল্পনার শন্তি বেশ । ্রিতল বিশিষ্ট 
কোন প্রাসাদের কাঁনশে দাড়যে সাঁদ ভাবি মে কিছতেই নীচে পড়ে যাব না 
অথচ তখন যাঁদ মনে নীচে পড়ে যাওয়ার ছার ভাসতে থানে তাহলে আমরা 
অবশা। নীচে পড়ে যেতে পারি । এখানে কজপনা ইচ্ছার জেষে বেশী শন্তি- 
শালী হাবে। 

সম্মোহনকারীর ক কি গুণ থাকবে তা সাঁচক বলা নায় না। যে 
ব)ন্তিকে সন্মোহত করতে হবে হার ওপর নিভর করবে কোন রকম 
সম্মোহনকারী কাধ্যকরী হবে । কোন কোন ব্যান্ড সম্মোহিত হতে 
সম্মোহনকারীর কাছে থেকে মাতসলভ আচরণ পেতে চায় আবার কেউ কেউ 
[পতৃসূলভ আচরণ প্রতান। করে । সম্মোহন করার আগে এটা ভাল 
করে জেনে নেওয়া দরকার । এতে সম্মোহনের সুবিধা হয় । আবার কোন: 
বানক্তকে সহজে সম্মোহিত করা মেতে পারে সেটাও আমাদের জানবার বিষয় | 
শিশুরা খুব কজপনাপ্রবণ সতরাং তাদেরকে সহজে সম্মোহত করা যেতে 
পারে । ১৪ থেকে ২৬ বছরের ব্ান্তদেরকে সন্মেগিত করা সহজ বলে 
দেখা গেছে । মেয়েদেরকে সহজে সম্মোহত করা বায় বলে অনেকের ভুল 
ধারণা আছে । আসলে এ-বাপারে স্ী-পরৃষের মধ্যে পাকা নাই । 
সব্বসাধারণের মধ্য সম্মোহন প্রদশ'নের জন্য জনতার মধ্য থেকে কাউকে 
বেছে নেওয়ার জন্য সম্মোহনকারী অনেক সময় কতকগুলি কৌশলপ্রয়োগ করে 
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থাকেন । জনতাকে হয়তো সম্মোহনকারণী বল্লেন যে তারা দুহাত বন্ধ করে 
রাখলে আর খচলতে পারবে না : এমনাক অনেক চেণ্টা সঞ্ডেও। এমতাবস্থায় 
এমন আভভাবন কারও পক্ষে কাষণকরশী হলে সম্মোহনকারশী তাকে 
সম্মোহন করতে পারেন। সবশেষে মনে রাখতে হবে যে সম্মোহনের সমস্ত বিষয় 
এবং কলাকৌশল জানা থাকলেই কাউকে সম্মোহিভ করা না মেতেও পারে । 
সম্মোহিত করা শিখতে হলে বাবভারিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং যথেষ্ট 
অধাবসায়ের সঙ্গে এর বলাকৌশল প্রায়াদের*প?িতগ,লেআয়ত্ব করা প্রয়োজন। 
শল্াচাকৎসার সমস্ত অস্ত্র আয়ত্ব করলেই যেমন ভাল শলাচিকিংসক হওয়া 
বায় না তেমনি সম্মোহনের সমস্ত কলাকৌশল জানা থাকলেই কেউ সম্মোহন- 
কারী হতে পারে না। 


(৪) 

সমাহনের দ্বারা রোগ নিরাময় করার পদ্ধাতি আঁ গ্রাচান | সম্মোহন 
অথবা সদ্মোহনের সঙ্গে তুলনা করা! চলে এমন পদ্ধাতি পণ্রাকালে 
চাঁবৎসকেরা বাবহার করতেন । এ-ছাড়া ওধধের সাহাফে। চিধিতসা করার সঙ্গে 
সঙ্গে সম্মোহনও লাবহাব করতেন অভীভকালের ীবতৎসকেরা । শুধুমান্র 
অতশতক্ালে নয়, এলালেও সম্মোহন এককভাবে অথবা ওধপের সঙ্গে রোগ- 
নিরাময়ের জনা বাবহদত হয়ে থাবে 1 আবার শুধু আানাসব রোগেই 
সম্মোহনের বাবার হয়ে থাকে না (অনেকের এমন ধারণা আছে) ,পুরেপাারি 
শারীরি রোগেও সম্মোহন বাভল্লভাপ্ব গানষের কলদাণে বাবহৃত হয় । 
উদাহরণ্স্বর:প বলা খেতে পারে দে ক্যান্সার রোগে সম্মোহন নিরাময় কাজে 
ব।বহদত হভ পারে না বটে কিল্ত ক্যান্সারের অসহ। ষণ্ত্রনার উপশম বরাতে 
সম্মোহন কাজে লাগানো দেতে পারে (31118]) 10777758101 1 001- 
০৪] চড0)710618171.700170067515140) 158716) 1 আঁডিভাবনের 
দ্বারা রোগীকে রোগষন্্রনা থোকে কিছুটা নিচ্কাঁতি দেতা যেতে পারে । এভাবে 
সম্মোহন চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাঙভাবে মানুষের কলাাণে ব্যবঙ্গত হচ্ছে 
পারে । . সম্মোহন সম্পর্কে গবেষণা আজও চলছে, আজও আমরা সম্মোহন 
মানুষের কতটুকু উপকারে আসতে পারে তা' ভালভাবে জানি না অথবা 


১৪৮ ফয়েড 


পুরোপার জান না। পৃথিবীর 'বাভলন দেশে আজও এ নিয়ে অনেক 
গবেষণা চলছে । সম্ভবতঃ এ-বাাপারে রাশিয়ার শররতর্তববিদ নোবেল 
পুরস্কার বিজয়শ প্যাভলভের অবদান সবচেয়ে বেশী । কিছুদিন পর্বে 
এক আন্তজাতিক চিকিৎসক সম্মেলনে সভাপাতি কাল“মেনিনজার (081 
1 9:1017)201) বলেছিলেন যে এমন একদিন ছিল যখন চিকিৎসার জন্য 
রোগীর জিহবা, চোখ, ইত্যাদ পরীক্ষা করলে লোকে হাসত, তারপর মানুষ 
এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারল ; এরপর রোগঈর বুকে স্টেথোস্কোপ 
লাগয়ে পরীক্ষা করলে লোকে ভাবতো ভেতরের অসুখ বাইরের যন্তে কি- 
ভাবে ধরা পড়বে 2 এবং হাই তারা হাসত । কিছ;দন পর তারা তাদের 
অজ্ঞতা বুঝতে পাপুল : আরও কিছ্যাদন পর রোগীর মলম পরাক্ষা করলে 
লোকে হতবাক হয়ে থাকত, 'শস্ত তাদের সে ভুলও ভেঙ্গে গেল : আজ 
মানুষ ভাবছেন ষে টিকিৎসার বাপারে স্বপ্ন বিজেশেষণের আবার কি প্রয়োজন 
থাকতে পারে 2 চিকিৎসার জনা স্বগ্ধ বিশ্লেষণের ধারণা বাতুলতা-প্রাসৃত : 
কিন্ত সেদিন আর বেশ দুরে নয় দেদিন মানুষের পবেহরি অজ্ঞতাগুলোর 
মত এ-অজ্ঞতাও দূর হয়ে নাবে। মেনিনজার স্বপ্না বিজ্শেষণ সম্পর্কে 
যে কথা বলেছেন, সে-কথা সম্মোহনের বেলাও প্রযোজ্ছ। স্বপ্ন বিশ্লেষণ, 
সম্মোহন এ-সব মানাঁসক জানিসগুলোকে মানব ভোৌতিক বলে মনে করে। 
কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই যে বিজ্ঞান আজ ভালভাবে পরাক্ষা 'নিরাক্ষা 
করে পুরোপুরি বৈজ্ঞাঁনক বলে এগুলোকে উপযুন্ত মঘাদা দিয়েছে । একথা 
ঠিক যে আজও মানুষ এ-সব জিনিসকে সন্দেহের চোখে দেখে । এর কারণ 
এই যে সাঁতি হলেও, বিজ্ঞানাভাত্তক হলেও, যে জানিসে তা'রা অভ্যস্ত নয় 
সেগ্‌লোকে সহজে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করতে ঢায না। তবে আমরা 
নাশচিত যে সাধারণ মানুষের এই জড়তা আঁচিরেই ঘুচে যাবে এবং স্বপ্ন 
বিলে্শেষণ, সম্মোহন . এসব জিনিষ বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপযুক্ত মর্যাদা 
বিজ্ঞানের রাজত্বে পাবে । 

আশ্চযে'র কথা, শুধু অশিক্ষিত সমাজে নয় শিক্ষিত সমাজেও 
সম্মোহনের উপযব্ত মণাদা করে নিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে । একটি 
উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে যে কথাটি কত সত্য। লগণ্ডনের বয়াল 
মোঁডক্যাল এণ্ড চির্রাঁজক্ঠাল মলোসাইটির ভূতপূর্ প্রোসিভেন্ট এলিয়টসন 
(££11106902) চিকিৎসাবিজ্ঞানে সম্মোহনের প্রয়োজনীয়তার কথা কোর 


সদ্মোহন ১৪৯ 


খু 


1দয়ে বলায় এবং সম্মোহন নিয়ে পরণক্ষানিরীক্ষা করায় এবং অধিকন্তু 
সম্মোহনের সাহায্যে রো.কে অনুভূতিশূন। (8719961)161990) করে 
অস্ন্রোপচার করায় তাঁকে উন্তপদে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয় । মনোবিজ্ঞানী 
ম্যাকডুগল (৬৮%1111910) 110 1)0106911.) তাঁর /৯)5 0061106 ০: 
4৯191)0211)8] 17১৮ 01701095-তে সম্মোহনকে যথাথভাবে পরীক্ষামূলক 
মনোবিজ্ঞানের আত গুরত্বপূর্ণ অথচ অবজ্ঞাকৃত বিষয় বল আভাহত 
করেছেন । তবে আনন্দের কথা এই খে ক্রমেহ সম্মোহন সম্পর্কে আমাদের 
অজ্ঞতা দ:রাীভিত হচ্ছে । শুধুমাত্র ভাববাদন দেশগুলোতে নয় বস্তুবাদশ 
দেখগুলোতেও সন্মেহন তার ডপবুভ্ত শান করে নিচ্ছে । প্যাভলভ- 
সম্মোহনকে চাকংসার একাঁটি বড় হাতিয়ার 1হসেবে প্রাতান্টত করেছেন । 
কে, প্লযাটোনভ এর (1৯, 1১18৮909৮) “11])6 010 8৪ &, 121১5910- 
19£108) 9100. 111)679]1)00 010 1199607-এ ৪৫০ প্ঠাভরে প্যাভলভ 
1কভাবে সম্মোহনকে বিজ্ঞানের রাজে স্থান দিয়েছেন তাই-ই দেখিয়েছেন । 
শুধুমাত্র কথাতেহ (ঘাঁদ আভভাবনের মত কথাগুলো হয়) যে শারীরিক 
রোগ বাদ্ধি অথবা উৎপল হতে পারে তা" আমরা আজ ভাল ভাবে 
জানি । উদাহরণ স্বরূপ, পোর্টন ৬ ও ফেডোট ও তাঁদের 1280171867৮ 
বই এ বলেছেন £ মুখ্য চাঁকৎসক হয়তো রোগখর সামনেই নিম্নপদস্ছ 
চাকংসককে বল্লেন যে রোগীর হাদবন্ত দুবর্ল হয়ে নাচ্ছে । কলে, খে 
রোগশ তার রোগকে স্বাগাবকভাবে নিয়োছিল তার হা উৎকন্ঠা বৈড়ে গেল 
এবং ৩।র হৃদযন্দের উদবেগ আরো বেড়ে গেল । চিকিৎসকের কথা থেকে 
এ-ধরণের রোগব.1দ্ধকে আয়াটেহাজোঁন (18৪,57:0897)%) বলে । চিকিৎসকের 
উন্তি থেকে শুধুমান্র রোগবৃদ্ধি নয়, নতুন রোগ উৎপন্নও হতে পারে । 
ধা' হোক বিটিশ সোসাইটি অফ মোঁডক্যাল হিপনোটিস্টস' এর 
(73110190 ১০০16%5 01 1901098,1 17%1011061868) ভূতপূব প্রেসিডেন্ট 
ভ্যান্পেল্ট (৬৪0, 12916)-এর মতে আধকাংশ বায়রোগই আত্মসম্মোহনের 
ফলে হয়ে থাকে । উদাহরণস্বরৃপ তিনি বলেছেন যে যংদ্ধক্ষেত্রে কিণ্টিং 
আহত হয়ে সৈন্য হয়তো বিভ্ঠান্ত হয়ে গেল । হয়তো তার চোখের ওপরে 
একট. কেটে যাবার ফলে রন্ত ঝরে পড়ার জনা সে দেখল যে সে দেখতে 
পারছে না। এই বিভ্যাস্ত অবস্থায় হয়তো তার এই ধারণা হল যে তার 
চোখ নম্ট হয়ে গেছে । হাঁদ এমন হয় তা'হলে সে পাত্যকারে আর চোখে 
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দেখতে পারবে না। শরীরতর্তবের দিক থেকে তার চোখ ভাল থাকলেও সে 
আর চোখে দেখতে পারবে না । এধরনের অসবথকে কাম কি (152)00191881) 
অসুখ বলা হয় । এখানে এই অন্ধত্বের কারণ আত্ম-সম্মোহন সে তার 
বিভাস্তর মধ্যে (সম্মেহনের উপধুন্ত পারবেশ) [নিজেকেই নিজে এই 
আভিভাবন দিয়েছে যে সে অন্ধ হয়ে গেছে । এসব ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ের 
একমান্র উপায় হ'ল পুনরায় এ রোগকে সম্মোহত করে এই আভভাবঝন 
দেয়া ষে তার চোখ ঠিকই আছে এবং সম্মোহন থেকে উঠলেই সে পূবের 
মত দাান্টশান্ত করে পাবে । ভ্যানপেল্টের মতে যে সব রোগে সম্মোহন 
বাবহৃত হতে পাবে সেগ্লো হল হ 

(ক) বায়রোগ- মানাসক কারণজীনত অনন্ভাতিশন্যভা,  উৎকন্ঞ।, 
মৃগীরোগ, নরানন্দময় তা (001)):959101)), ইত্াঁদ । 

(খ) শারারক অস,খের সঙ্গে বাদ কৌন মানাসক বাপার জীড়ত 
থাকে এবং শরীরক রে।গকে দুপ্ুহতর করে আহলে সেসব মনাসক 
1জানসগুলোও সম্মেহনের ঘার দূরীভূত করা যেতে পারে । 

(গ) শারীরিক রোগের অসহ্য যন্ত্রণা দর করে সম্মোহন মানাসক 
প্রশান্তি আনতে পারে । 

(খ) কু-অভ্যাস, মাদকতা, যোনাবকাত, প্রভাত ক্ষেএ্রেণে সম্নোহন 
ভাল কাজ করে । 

(ঙ) আধমাথ। ধরা প্রভাত যেসব অসখের কারণ আভ্ও আমরা সাঠক 
জাননা সে সব রোগের কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মোহনের দ্বারা 1নরাময় সম্ভব । 

(চ) অনেক প্রকার চম্ম রোগ, াবশেষকরে যেসব ৮ন্মরোগ মানাসক 
রোগের ফল সে সব সম্মোহনের সাহাবঝে। দর করা যায় । োনউরোডার- 
মাটাইীঢস, (10070081008,517৯) একীজমা, (0%৩11):১) ইউীট্রকারয় 
(001108,118,)  সোরিয়াসস (১০১1৪,১1১)১ ইত্যাঁদ সম্মোহনের ছার। 
নিরাময় করা সম্ভব । 

(ছ) অনভা তশদন) শল)।চাকৎসা, প্রসব করান, দাত ওঠান, ইত্যাদি 
আজ সাধারণ বা/পার হয়ে দাঁড়য়েছে । 

এ-ছাড়া মনঃসমীক্ষণের দীর্ঘস-ভ্রতাকে হাস করার জনাও অনেপে 
গম্মোহনের বাবহার করে থাকেন । অবশ। ক্ুয়েড এর ঘোর বিরোধশ 
ছিজেন । সম্মোহনের দ্বারা অপর়াধনও খুজে বের করা সম্ভব 1 স্বাভাঁবক 
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অবস্থায় অপরাধ তার সচেতনতার জন্য অপরাধ স্বীকার করে না। কিন্তু 
সম্মোহিত হলে অপরাধন ভনেক সময় দোষ স্বীকার করে থকে । 

সম্মোহনের দ্বারা কোন: চিকিৎসা করা সম্ভব একথা অনেকেই জিজ্ঞাসা 
করে থাকেন । মানুষের মন এবং দেহকে আলাদা করে ভাবা ঠিক নয় 
অস্ততঃ এদের মধ্যে ধে খোগাযোগ আছে সে দিক থেকে । ফরাসী দার্শনিক 
রেনে দেবতের মতে মন যেমন দেহের কথা শোনে তেমাঁন দেহও মনের 
প্রভাবে প্রভাবাণ্বিত হয়। ব্ার্মব (93006101191) রোগ সম্পকে আজ 
আমাদের কোন সন্দেহ নেই । এসব রোগ মানাসক কারণে হয়ে থাকে । আখ্- 
সম্মোহনই এর কারণ । সুতরাং এব চাঁকসাও সম্মোহনের দ্বারাই সম্ভব । 
সম্মোহনের দ্বারা রোগীর আতআ্-সম্মোহনজনিত অস্বাস্থ্কর দঢবদ্ধ চিন্তাকে 
দর বরে স্বাস্থ্চকর ভাঝন। মনে” প্রাতীষ্চঠত করা সম্ভব । সম্মোহন দ্বারা 
চাঁকৎসা .পদ্ধাঁতর এই হ'ল মোল ধারণা । 


৫ 

কেন কাউকে সম্মোহিত করা সম্ভব এ-নিয়ে অনেক তক হয়েছে, আভাও 
হচ্ছে এবং ভাঁবষ্যতেও বোধকরি হবে । এ-নিয়ে অনেক মতবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে এবং বিভিন্ন দৃণ্টিকোণ থেকে এ-সমস্যার সমাধান করার চেজ্টা 
হয়েছে । আমরা সমস্ত মতবাদ আলোচনা না করে শুধুমাত শুখা মতবাদ 
হুলে।র উল্লেখ করব । 

(ক) শ।র'র- চুম্বক মতবাদ (/৯011112] 2118,01)061৯1)1) 2 চাহ 
ছিল মেজমারের মত ॥ সম্মোহনকারীর শরীর থেকে একপ্রকার শাস্তি 
সম্মোহত ব্যান্তর শরারে প্রবেশ করে বলেই সম্মোহনকারা সম্মোহত 
ব্যন্তকে নিয়শ্তিত করতে পারে । এ-মতবার্দে এখন খবহ কম লোকে 
বিশ্বাস করেন । 

(খ) বায়রোগ মতবাদ (০01:09315 $1)691) £ ফ্রান্সের সল- 
পেষ্ট্িয়ার (9211)9/ 66/79) হাসপাতালের বিখ্যাত শার্কো এবং তার 
সহকমশদের মতে সম্মোহন একপ্রকার বায়ুরোগ । অনেকটা 'হাঁস্টারয়ার 
()05969:19,) মত । তাঁদের ধারণা ছিল যে বিশেষ এক ধরনের বান্ত- 
দেরকেই শুধৃমান্র সম্মোহত করা সম্ভব । কিন্তু তাঁদের মতবাদ টিকল 
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না, যখন দেখা গেল বে শতকরা ৯০ ভাগ বাস্তকেই সম্মোহত করা 
স-ভব । শাকোর ধারণ] হল যো হাস্টারয়াতে রোগ যেমন বিশেষ কোন 
মূহুর্তে বা বিশেষ কোন জীনসের সংস্পর্শে এলেই মূঙ্ছা যায়, ঠিক তেমনি 
ক্ছুসংখক ব্ান্তকে বশেষ কোন চিহ বা নদ্দেশ দলেই মৃগীরোগনর 
মত অচৈতন। হয়ে পড়ে । সন্মেহনের 'পাস' (85৯) এনন একাট বশেষ 
চিহ্ন । 'পাস' একাঁটি অ।৩ সাধারণ জনিস । বাকে সন্মৌহত করতে 
হবে তার শরীরের [ঠিক ওপর দয়ে (অথচ সপশ না করে) হাত বুলানো, 
ব্যান্তকে মদ আঘাত কর।, ইত্গাদকে পাস বলে। বা হোক শাকোর 
মণ্বাদ এখন অচল। 

(গ) আঁভিভাবনবাদ (0111901১01  ৯৪৪৪6৪/1০91)) ৪ মেয়ার 
(1. ৬৬. 17. 4১01), জেনে (38000), ফ্রুয়েড, প্রমথ এই মতবাদে 
বিশ্বাস ছিলেন । মেয়ারের মতে £ আশভাবন হ'ল আমাদের অধচেতন 
আত্মার প্রাত সফল আদেশ । এই আদেশের ফলেই ব্যান্ত সম্মোহত হয়। 
জেনের মতে 2 বাক্তি তার হচ্হার দ্বারা বে প্রবাত্ত সযান্ট করতে পারে না সেই 
প্রব-ত্তি ব্যক্তির মধ্যে সান ঝরাহ অভিভাবন। এহ আভভাবন [দলেই 
ব্যান্ত সম্মোহিত হয়ে পড়বে । কস্তু কি ভাবে এই প্রব্ত্ত সৃষ্টি হয় তা; 
[তান বলভে পারেনান । সশ্মোহনের কারণ সম্বন্ধে সগমুন্ড ফ্ুয়েডও 
সপন্ট ছিলেন ন। । তার মনঃসম।ক্ষণসম্মত যাঁন্ত দয়ে সম্মোহনের কারণ 
ঝেঝাতে চেস্টা করেছেন । এার মতে হীডপাস- এষনাহ সশ্মোহনের কারণ । 
আমরা জান যে আত শৈশবেই আমাদের কাম মা অথবা বাবার প্রাতি ষংবদ্ধ 
হয়ে পড়ে । এই সংবদ্ধতা কোনাদনহই একেবারে দূর হয় না। বয়ঃ- 
প্রাপ্তর সঙ্গে সঙ্গে যদ আমরা বিকতপ ভাবে এই মা লাবার প্রতি সংবদ্ধ কাম 
প্রকাশ করতে পার তাহলে আমরা সুস্থ মানীসকতার আধকারী হই, আর 
তা'না হলে বায়ুরোশগ্রস্ত হয়ে পড়ি । সম্মোহনকারী কোন ব্যান্তকে 
নম্মোহত করতে পারে এইজন্য যে সেই বান্ত সম্মোহনকারীর মধ্যে তার 
মা-বাবার বকপ খুঁজে পায়। সেখানে ওই বাস্তর ইচ্ছা না থাকলে 
তাকে সম্মোহত করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র বাবা-মায়ের বিকজ্প সম্মোহনকারনর 
মধে) খুজে পেলেই হবে ন। । বাবা-মা যেমন ব্যবহার করতেন সম্মোহন- 
কারীর কাছে থেকে অনুরুপ আচরণও এ ব্যান্ত আশা করবে- যেমন মেয়েরা 
লম্মোহনকারীর কাছে থেকে কঠোর ব্যবহার (58,935610) আশা করে 
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এবং পদ্র.ষেরা আশা করে নরম মাতৃসুলভ আচরণ (7055001)150610) | 
সল্মোহনকারার মধ্যে মা-বাবার বিকল্প খুজে পায় বলে এবং সম্মোহত হবে 
বলে হস্থা করে বলেই শুধুমাত্র কোন ব্যন্তিকে সম্মোহিত করা সম্ভব কারণ 
সদ্মোহনে ব্যান্ত সম্মোহনকারীর কথাগুলো যথধথভাবে মেনে চলে মাত্র । 
ফ্ুয়েডের মতবাদে সম্মোহিত ব্যান্তকে সম্মোহনক।রশর প্রতি "প্রেমাসন্ত" 
ভাবতে হবে এবং আভভাবনকে মনে করতে হবে “ভালবাসার” ফল । 

ফ্ুয়েডের মতবাদের এট স্পস্ট । ফ্রুয়েডের মতবাদ যাঁদ [ঠিক হও 
তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে স্বাভাবব পুঞ্ষের। সম্মোহনকারশর 
বাহে থেকে বাবার মত ব্যবহার (5১৪15619) এবং স্বভাব মেরেরা মায়ের 
মত (70550901)18610) ব্যবহার প্রত্যাশা করে । কর্ড খাস্তাঁবক পক্ষে 
এ-ঢা মোটেও ঠিক নয়। সুতরাং ফ্লুয়েডের মতবাদবে, আমরা য্যাল্তযু্ত 
বলে মানতে পারি না। 

(ঘ) বাশ্ছিন্নঙাবাদ (186০৮ ০1 015১9০80701) £ এ-মতবাদটি 
উহাশরান ম্যাকডুন্যালের (৬/111181) 710 1)0908811) | মাকডুগাল 
বলেন যে আমাদের মায়ুতখুতে এক প্রকার শান্ত নাত থাকে । ভগ 
(৬০৮৪) অনুসরণ করে তিন এ শাজ্জকে নউরোকাহম (10602০- 
৮%009) বলেছেন । বাহরে থেকে অথবা ভওর থেকে উত্তেঞনা এলে এহ 
সা৪৩ শান্ত মুন্ড হয় এবং প্লায়ুতণ্ত উত্তোজত থাখে । আবার যাদ সমন্ত 
রকম উত্তেজনা দ.রভূত করা হয় ভাহলে সনপ্ত ম্লার*ত শাণ্ড হয়ে আসবে 
এবং আমরা ঘ্াময়ে পড়ব । উত্তোজত ক্নায় তত্র থেকে নউরোকাহম গিয়ে 
মীপ্ত্ককে উত্তোজত রাখে । মাস্তচ্বের এক জায়গা উত্তোজুত হ'লে সে- 
উত্তেজনা নিকটবতণ অঞ্চলে ছাঁড়য়ে পড়ে । ু নিকটবঙখ স্থানের 
উত্তেজনা কেন্দ্রীয় উত্তোজত হ্হান থেকে কম হয় । সতরাং একহ জায়গা বার 
বার উত্তোজত করলে মাস্তঙ্কের উত্তোজত কেন্দ্রুট ?নকউবতশ অপেক্ষাকৃত কম 
উত্তোজত অণ্ণল থেকে 'বাস্ছত্ হয়ে পড়ে । স্বাভাবধ অবস্থায় মাস্তঙ্কের 
বাভম্ন অংশের মধ্যে সহযোগতা আছে । তাহ হঠাৎ কারো ওপরে ডখষণ 
রেগে গেলে হাতে মারাত্মক অস্ত থাকলেও তাকে মারতে চেষ্টা কার না। 
কারণ মাস্তস্কের' একাংশ এ-কাজে সায় দলেও অন্যান অংশ বাধা দেয় । 
কিন্তু মাস্তজ্কের এক অংশ অন্যানা অংশ থেকে একেবারে 'বাঁচ্ছন্ন হয়ে গেলে 
এ উত্তোজত একাংশের ইচ্ছাকে অন্যান্য অংশ বাধা দেয় না। এবং ফলে 
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মাঁন্তত্কের এ একাংশের ঈগীসপত কাঞটুক শুধু ব্যান্তীটি করে থাকে | সম্মোহনে 
এই ঘটনাটই ঘটে থাকে । বার বার একই আভিভাবন অথবা 'পাস' দেবার 
ফলে মাস্তচ্কের একাঁট মাত্র অংশ আত উত্তোজত হয় এবং অন্যান্য অংশ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এই একাংশে প্রোরত সম্মোহনকারীর সমস্ত 
আঁভভাবনহ ৩খন সম্মোহভ ব্যান্ত মেনে নেয় এবং তদনৃরূপ কাজ করে 
থাকে | 

বাচ্ছও।বাদ অনেক য্টান্তবুপ্ত মনে হলেও শরীরতর্তের দক থেকে 
পারপুণ নয় । মান্তত্কের বাডল অংশে এহ বাচ্ছল্ত। কেন হয় তা' 
ম)াকডুগাণ ব/াাখ) করতে পারেনা ন । বন্ধু উত্তেজনার পাঁরমাণের তারতম্যের 
গন্যহ এহ বাচ্ছন্নতা আসতে পারে নান? াবাহ্ন্নতাবাদকে ম্যাকডুগাল 
পারবাদ্ধত করেছেন মাত । তাপ মতে এমতবাদের আবন্করতা হলেন 
গস বেনে (7.061১ 136171906) 1 খাহোক১ আমরা আগেই দেখোছ 
যে সম্নেহনের সব্ব জনস্বীকৃত কোন মতবাদ নাই । সম্মোহনানয়ে গবেষণা 
আজও চলছে । ৩বে আহভ্যান প্যাডলভের মতবাদ অনেকে ব্যান্তযুকক 
বলে মনে করেন। 

(ও) প/ভলভের মতবাদ ৪ আইভ্ঠান পেত্রোভচ প্যাভলভ ( ১৮৪৯- 
১৯৩৬ ) হলেন রাশয়ার সবচেয়ে বড় শরীরতত্তীবদ । তিনি লণ্ডনের 
পয়াল সোসাহাটর বৈদোশক সদস্য ?ছলেন এবং ১৯০৪ সালে পারপাক যন্ত্রের 
ওপর কাজ করো তান নোবেল পুরস্কার পান ।॥ প্যাভলভ শরীরতত্তর ও 
মনোবজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করেন ন । তার মতে মনওক্ের সব সমস্যাই 
শেষকলে শরারতন্তের সমস্যা নেবে দেখ দেয় । তান উচ্চতর ম্ায়তণ্ত্ের 
ওপর গরবেবণ। করতে ।গয়েহ সত্ন।ন, খখন। ভা সমসঠার সম্মুখীন হ'ন। 
তাঁর মত অনেকটা ম্যকর্জগাল বেখানে তাঁর মতবাপাটকে অস্পম্ট রেখেছেন, 
প॥াভলভ সেখানে স্পস্ট করে তাঁর মতকে ব্যস্ত করেছেন । 

প্যাভলভ:ং বলেন যে স্লায়ূতপ্কে আমরা কতকগুলো স্বাভাবিক (12- 
093)016101)99) জিনিস দয়ে উত্তোজত করতে পারি । উদাহরণস্বর:প, 
একটি কুকুরের সামনে এক টুকরো মাংস্‌ ফেলে দিলে তার লালাগ্রন্হি উত্তোজত 
হবে । এখন এই স্বাভাঁবক উত্তেজকের সঙ্গে কোন অস্বাভাবিক জিনিস 
জুড়ে দিলে কালক্রমে এই অস্বাভাবক 'জানসাঁটও স্বাভারিক জিনিসটির 
মতই উত্তেজক (909:0.90102,80) হয়ে উঠতে পারে । যেমন, ধরা যাক 
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কৃকুরাটর সামনে প্রাতবার মাংস দেবার ঠক আগে ভার নাম (ভোলা ) ধরে 
তাকে ডেকে তবে মাংস দেয়া হ'ল । এ-ভাবে কয়েকবার নাম ডেকেই 
পর-তদ্হ মাংস দলে, পরে তার নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গেহ কুকুরাটর লালাহোম্থ 
থেকে লালা ঝরতে শর, করবে অথাত আনরা এ্পতে পার এখন তার 
শাম (ভালা) মাংসর কাজাট এরতে পাবেন সু), লালা ঝরাতে আরে । 
৮, ৩রু।ং এট। অস্বা ভব (বেটা সাধারণত ভভক দয় অথনৎ লালা ঝরায় না) 
[জানস (001)01616)11561) 1হসেবে রূপ পেল | এমনভাবে, পভ 
বলেন, আমাদের ভাব অপবাভ্যাবক শপ মান বায়, ভাষাও পবাআাবিন 
উত্তেজক মত কান করে পরে (৯0170 18159111118 স* ১৮011) 1 এ 
বষয়ে পা।ডভের উান্ত দারুণ গুরজজপ ৭2 বর্চপু গোট। প:ববিতা 
গীবনে শব্দ বা ভাষা ভেতরের এবং বাঠরের মাশ্রুহদনযখ । সম উদ্দীপকের 
সঙ্গে সব্বদা জাত হুল বলে শধ্ণ ন। ভাঝ। এসব ভা ।পবগালোর নতহ 
কাজ করতে সক্ষম । 

প।াএলভের আরও একাটঢ ধারণ। সমনোহনের বাপে গারন্থপ,ণা। 
[তান বলেন থে ঘায়তশ্রের কোন অংশ উত্তোজত লে সেহ উত্তেজনা 
পার্খবার্ত অঞ্চলে ছাঁড়য়ে পড়ে (10:791801001)) 7 তেমন ভাবে মায়তন্ছের 


তে 


কোন অংশে বাধ (0101110071101)) এলে তাঞপাশ্ব বতা অভ াডয়ে পড়ে। 
উত্তোজত করা হলেও মায় তত নাদ প্রাভাক্তধা না বি তহঙছে সে অবস্থাকে 
আমর বাধ বাল । এখন, একঠ ভত্তেগনা ( বনেবকানি অৎপ উন্তেপ্রনা ) 
বার বার ্পাপ করলে এবং মে আলা আগে হিপ তি ইবাজিনারণ। 
উত্তেক (01001)11110101760) না খালে হাতল জয়, হান আভা 05 পাব 
এস বম মান্তঙ্কের এট অংশ বাত 01010110751) 5০০৩ অন অংশ 
স্বাঙ।াবক থাকতে পারে । 

সহ্দপোহনে বান্তকে অন-ভ্তেক্গক পারবেশে র বা হন, সুতরাং তার লানে। 
বাপ সহজেঠ আসতে পারে । এরপর সম্মোহনকারা এ বাাান্ককে একই 
উত্তেজক ((ধেনন চোখের গুপগর আলো ) আনেপাকিন পরে ( পথের হামায় 
বারবার ) দিতে থাকেন । তার দল ব্যান্তর গোখেন লায়গলো সবাভাাবক" 
ভাবেই ক্লান্ত হয়ে আসে এবং সে-গযলোতত বাধ নেনে আত | এন বাব প্ুমে 
সযস্ত মাস্তঞ্কে ছাঁড়ষে পড়ে । পন্মোহনকার এ বণাম্তর সঙ্গে লথার মাধানে 
তার মাস্তজ্কের একটিমান্র অংশ জাগয়ে রাখেন €(9001609£5 ৪,76% ) 1 
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বাকণ সমস্ত মান্তঙ্কে বাধ ধীরে ধীরে ছাঁড়য়ে পড়ে ।  পাসও আনতে 
পারে । আমাদের জাএরত অবস্থায় মান্তন্কের সবগুলো অংশই প্রায় কমবেশী 
উত্তোজত থাকে। তার ফলে কোন একটি অংশের প্রাতাক্রয়া অন্ততঃ কিছটা 
বাক অংশগৃলোর দ্বারা [নয়ীন্ধত হয় । যেমন পূব্বের উদাহরণে আমরা 
দেখোছি যে হাতে মারাস্মব অস্ত থাকলেও রাগের মাথায় আমরা কাউকে 
আঘাত কারি না। এর কারণ এই ঘষে মান্তত্কের এক অংশ অনুরূপ প্রাতি- 
কয়া করতে চাইলেও অপর অংশ বাধা দেয় । কিন্তু আমরা দেখলাম বে 
সম্মেহনে শুধুমাত্র একাঢ অংশ জাগ্রত বা উত্তেজত থাকে এবং বাকী অংশ- 
গুলে; ঘুময়ে পড়ে পা বাধত থাকে । সনওরাং এই উত্তোজত অংশে মে 
কোন আভভাবনাদলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাতাক্রয়া হবে এবং এই প্রাতীক্রয়া অন্যান্য 
অংশগুলো দ্বারা নিয়ান্পত হবে না। এ কারণেই সম্মোহনের প্রাতাক্রয়া 
স্বাভাবিক প্রাতাক্ুার চেয়ে বেশী হয় (যেমন আগেই বলা হয়েছে যে 





চোয়ালের মাংসপেশনী ৬০০ পাঃ--এর মঙ চাপ সাম্ট করতে পারে ) এবং 
স্বরাশ্বি৬ হয়। আর এ একই কারণে সম্মোহত ব্যান্তর সঙ্গে সম্মোহনকারণীর 
আতও।ব (78110) হয়ে থাকে । কেননা এই ভাব মান্তশ্কের অন্যান; 
অংশ দ্বারা নর়াল্্ত হয় না। 

আগেহ বলা হয়েছে যে সম্মোহন কেন করা স“ভব তা' আমরা আভাও 
এাশভাবে জান না। অনেক মতবাদ আছে এ-ব|াপারে । পরাীক্ষানরীক্ষা 
আজও নহে । ভাবব।তে আমরা হয়তো সম্মোহনকে সাক ভাবে জানতে 
শারব । রাশয়াতে অবশ্য প্যাএওলভের ব)াখ্যাকেই সাঁঠক বলে মেনে নেওয়া 
হয়েছে । কত্ত পাশ্চাত্তের অন্।ানা সবদেশে প্যাভলগডের মতবাদকে মেনে 
নতে পারেন সবাই । প্যাভলভের মতবাদে এদের প্রশ্ন এই যে বার বার 
এক উত্তেজনা দেবার ফলে যা মান্তচ্কের অন্যানা অংশ বাধত হয়, তা'হলে 
সম্মোহনকারনর বার বার একই আঁভভাবন দেবার ফলে সম্মোহত ব্যান্তর 
মান্তত্কের এ-অংশও কেন বাধত হয় না। আরও একট প্রশ্ব এই যে শরর- 
৩ত্তাবদ হেসের (13983) মতে আমাদের মান্তুত্কে ঘৃম-কেন্দ্র মাছে । এ-কেন্দ্ 
তড়িৎ প্রবাহের দ্বারা উত্তোজত করে তান নদ্রা সষ্টি করতে পেরেছেন । 
অথ. প্যাভলভের মতে নিদ্রা বাধ-এর ফলে হয়ে থাকে । হেসের পরীক্ষার 
ব্যাখ্যা অবশ্য প্যাভূলভ করেছেন, কস্তু সে-ব্যাথ।া স্বাই সন্তোষজনক বলে 
মমে করেন না। যাহোক, সম্মোহন মানবের মনের (বা মীন্তত্কের) বৈশিম্টের 
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একটি 1বরাট দি আমাদের কাছে খুলে দতে পারে বলে মনেই 
ধু তাই নয়, সম্মোহন মানুষের অনেক অনেক বল্যাগণে আসতে পারে । 
ভাবষ্যতে সম্মোহন সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক জানতে পারব এবং সম্মোহন 
আমাদের আরও অনেক কল্যাণে আসবে, হয়তো এআশা আমরা করছে 


পার । 
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